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নিবেদন । 


“এই সব আ্রান্ত শুক ভগ্নবুকে ধ্বনির! তুলিতে হবে আশ।? 


দেশে আথিক অনটনের কথ। উত্তমরূপে চিন্ট। করিয়। 
আছ আমরা এই গুরুভাঁর মাথার তুলিয়া লইলাম। তারত 
কৃষি-প্রধান দেশ__এই পুণাভূমি একদিকে ধেখন কলকণ 
কবি, তর্ডাবিৎ দাশনিক ও জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের অলোক- 
সামান্য প্রতিভারশ্মিতে দীপ্যমান ছিল অন্যদিকে সেইরূপ 
নান।বিধ অনায়াসোংপন্ন শশ্যসম্ভারে সমুদ্গ গাকিয়! বিশ্মিত 
জগতের সম্মুখে প্রকুতির লীলা নিকেতন বলিয়। পরিগণিত 
হইয়াছিল। “আধ্য” শব্দের মৌলিক অর্থ কৃষিবিদ্ভাবি 
অর্থাৎ সত্যতার প্রথম মানদণ্ড ক্লমিবিদ্যায় পারদর্শিতা! 
লভ। আজযদদ আমর] সত্যতার আদিনিধর্শন এই 
কুষিশিল্পকে অবজ্ঞ|! করিয়! দারিদ্রাকে আমম্ণ করিয়। 
আনি-_যদি আমাদের এই অতীত গৌরবকে অধহ্লোর 
বিষয় নে করিয়| ছুর্দিনের চিরান্মকারকে বরণ করিয়। 
লই-_তাহ। হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশ। এখনও 
বহুদূরে । আবার আমাঁদের ফিরিতে হইবে প্রক্নতির 
নিভৃত নিকেতনে _দেশজনশীর হ্বাধল ক্রোড়ে |: নতুব। 
আমাদের উদ্ধারের আশী ন'ই। ূ 
* গভীর পরিতাপের বিষয়ঃ কৃষিসঙ্বন্ধে এই ঘোর »জ্ঞতা 
ও একান্ত অনিচ্ছা কেবল তখাকথিত ভদ্রসমাজের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নহে। ভারতীয় কৃষক কুলের৪ এঁ বিষয়ে 
উৎসাহের সম্পূর্ণ অভাব লঞ্গিত হম । বৈদেশিক সত্যতা- 


রূপ আলেদার আলোকে আমাদের চক ধাখিয়া নিয়াছে। 
সাদ্দশতান্দী কালের মধ্যে বিলাসিভার বিষ আমাদের 
শিরায় শোণিতে গিশাইয়। গিয়াছে । আজ. ডাই. এমন 
কতকগুলি দেশভক্ত সন্তান ধাহার। ভগীরথের মত কমু 
নিনাঁদে অতীতের সেই কদ্-প্রবাহ ভাবধারাটাকে আহ্বান 
করিয়! অভিশগ্র ভাগতকে মুক্তিপখের সন্ধান বলিয়। 
দিবেন। | 
ছন্াড়মির সেবা করিবার অধিকার প্রত্যেক সম্ভানেরই 
আঁছে। জননীর পাণুর ধন আবার যাহ।তে প্রস্নতার 
অরুণালোকে প্রধীপ্ত হইয়। উঠে জলা, সুফল! বঙ্গভূমি 
'আবার যাহাতে প্রাচুর্যোর মাণুর্দে বিশ্মনোমোহিনী 
অপূর্বব মুক্তিতে জাগি উঠেন সে বিষয়ে মত্ত্রবান হওয়া 
অপেঞ্ছ! বড পুণ্যরঃ অধিকতর শ্লাথার কথা আর কি 
হইতে পারে জানি ন। সেবুবন্ধনে ক্ষুদ কাঠবিড়ালীর 
চেষ্টাও ব্যর্থ হয় নাই সেই আশাম' উই ইইয়া আমর! এই 
দুরূহ কা্ব্যভার শিরে তুলিয়। লইপাম। | 
বরমসঙ্গগ্ধে অনেক লি পিক] খিদ্যমান থাকা সবেও 
আমাদের বিথ্বাস, বালার এই ঘোর দুর্দিনে এই বিষয়ের 
পত্রিকার আরও প্রয়োজন আছে। রুষকদিগের আশ! 
আকাজ্ষ। অভাব অভিযোগের কথা ষখাবধ ভাবে প্রকাশ 
কর এবং তাহাদের সমস্তাভগ্জনে সাধ্যমত সাহাব্য করাই 
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এই সকল পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ হওয়া উচিত। অধুনা এই 
দেশব্যাপী রাষ্্রনৈতিক জাগরণের দিনে নেতৃগণ 
গ্রামসংস্কার ও কৃষির দিকে দেশবাপীর মনোযোগ আকর্ষণ 
"করিতেছেন। পরলোকগত ত্যাগবীর চিন্তরকঈঈীন এ সঙগন্ধে 
তাহার অকুত্রিম অন্থরাগের বাণী উদ্ান্তকগে বারংবার 
ধা করিয়াছেন। আশ! করি এই অবজ্ঞাত, অনাদৃত 
য়ে ব্রতী হইয়া আমর| দেশের কলগ্জাণক|মী £ত্যেক 
রআঙ্গকুল্য লাভ করিব। 

'মচন্দ্রের সাধনার ছবিঃ বাঙ্গলার সেই “মুজলাং 
মলরজশীতল!ং* খোহিনী মৃত্তি আর ত দেখিতে 

_.. * দেশের সে প্রাচ্ধ্য কই--দেশবাসীর সে- স্বাস্থ্য 
সমুজ্জল, অনিন্ বীরকান্তি কই? খাদ্যদ্ধ্য মহার্ঘ 
হইয়াছে, ছুগ্ধ এপ ঢুষ্পাপ্য যে আর ছুই এক পুরুন পরে 
ইহ! পুষ্টিকারক পানীয়ের পরিবর্তে প্রদর্শনীতে দেখিবার 


জিনিসে পরিণত হইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। অধিকাংশ 
নদীই শুকাইয়! গিয়াছে অথব। যাইতে বসিয়াছে। ফলে, 
নদীপথে আমদানী রধানী বন্ধ, জলনিকাশের অস্থবিধ 
এবং ম্যালেরিয়ার প্রাছুর্তাব হইতেছে । 
কবীন্র রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন-- 
“অন্ন চাই, প্রাণ চাই 
আলো! চাই, চাই মুক্ত বায়ু 
চাই ব্ল চাই স্বাস্থ্য 
আনন্দ উজ্জল পরমা 
স।হস বিস্তৃত বঙ্গপট 1৮ 
এই অমুতময়ী বাণী তাহার বক্ষে বাজিয়াই ক্ষান্ত নহে। 
তিনি কথ। কাধ্যে পরিণত করিয়া জনসাধাঁ«ণের পূর্ণ আদর্শ 
হইয়াছেন। আমরাও ত!হার অঙ্কিত পখ লক্ষা করিয়া, 
ধন্য ও বরণীয় হইতে চেষ্টা করিব 


নানা কথ! 


জলপথের উন্নতি 


শুক নলিশীরগ্চন সরকার মহাশয় _বঙীয় ব্যবস্থাপক 
সঙার গত অধিবেশনে, জলপথের উন্নতির প্রয়োজনীয়ত। 
সগন্ধে অত্যাবহ্াক কতকগুলি প্রশ্ন উখযাপিত করিয়া 
জনসাধারণের অশেষ ধন্সবাদতাজন হইয়াছেন। এই 
জলকষ্ট সমস্যা কোন এক নিই স্থানে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা 
বঙ্গদেশের সর্দ বাপিয়। আছে। ফলে উৎপন্ন শসোর 
পরিমাণ হান পাইতেছে এবং পিন দিন আমাদের স্থৃস্কাহানি 
ঘটিতেছে। 

নাটোর, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর নগর গুলি 
এককালে বহজনপূর্ণ, প্বাঙ্থ্যকর স্থান ছিল। এখন এ 
সকল স্থানে নদী শুকাইয়! গিয়াছে এবং অন্ণন্স অশ্ববিধার 
কথা ছাডটিয়া দিলেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ »খেই পঙ্িমাণে 


প্রভাতি 


বি পাইয়াছে। সরকার মহাশয় বণিয়াছেন, যে আধুনিক 
স্য জগতে, প্রকুতিকে বিজ্ঞানের সন্মুথে মস্তক অবনত 
করিতে হয়। বিজ্ঞানের প্রভাবে হয়েজ ও পানামা 
(306% 2100] 190108100% ) এখন আর যোগক খাল মতত্র 
নহে | এই অবধিমিএ বিজ্ঞানচচ্চার পরিণাম কি আমর 
জানি না, তবে গঙ্গার মত স্রোতপ্তী নদী যে দিন দিন 
ক্দীণ] হইতেছে তাহার কারণ হরিদ্বারের নিকট খাপ 
বাহির কর! ব্যতীত আর কিছুই নহে । সরকার বাহাদুরের 
1101:621911ধবিভাগের প্রচুর বুত্তিভোগী অনেক 1511611001 
আছেন, কিন্ত তাহার “্যাম' আর 'কুল' উভগ্ন রক্ষা 
কণিয়। কাধ্য কপ। আবশ্যক বোধ করেন না । আমানের 
মনে হয় যে খালগুলি যদি সমস্ত নদীর ঘহিভ যুক্ত থাকে 
তাহা হইলে নদীগুলি শুকায় 211 উপযুক্ত কশ্মচারীর 
অগ্তাব শাই, কিন্তু ঈর্যাপরায়ণ উপরওয়ালাং কাছে 
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উহাদের গুণ চাপা পড়িয়। ষাকস। পাছে একস্থানে বহুকাল 
থাকিয়া লোকহিতকর কার্য্যের দ্বারা তাহারা যশশ্বী হইয়া! 
উঠেন, এইলস্ঘ তাঁভাদদিগকে অনবরত বদলী করা হয়। 

সে কথ! যাক । কয়েক বৎসর পূর্বে অন্ত দেশ হইতে 
গম ও তুল! পাঞ্জাবে লইয়। যাইতে হইত । এখন জল 
সরবরাহের সবিধ| হওয়ায় সেখানে আজকাল ফসল গেষ্ট 
উৎপন্ন হইতেছে এবং বাহিরে 9 চালান যাইতেছে । 


যেমন সর্বাঙ্গে গত হইলে উষধ প্রনোগেও আ।র কোন 


ফল পাওয়। যায় ন|- নিতানুতন ব্যাধি আসির়। দেহকে 
মাশ্রঘ করে.-সেইরূপ একটা নদী হইতে ক্রমাগত খাল 


কাটিতে কাটিভে উহার নিঙ্গ্ধ প্ুব।হটী পর্যযন্ন রুদ্ধ হইয়। 
যায় এবং সে অবস্থায় 'অ।র কোন উপায়েই ম্োভোধারা- 
টাকে অক্ষুন্ন রাখা সপ্তব ভর ন।। ব্যাপিগস্ত দেহকে 
নিরাময় করিতে হইলে যেমন উক্ত বাধিপ (কন্গত 
কাঁরণটার বিলে।প মাধন আবশ্তক, সেইরূপ এককালে 
একটা প্রধধেশস্থ সমস্ত নদীর সংস্কার আরব্ধ ন। হইলে এই 
ভারতব্যাপী জলাভাব-সমস্যার সমাপান কোনদিনই হইবে 
না। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্চন সবক।|র মহাশয়ের 
উল্তি -:%1]]10 ৬1019 1)1:01)101)) 10৮ 0110 1)0৬1101 
51100110170 06015011110 000 01101706৮) 100 18006185600) 
৮0110 01 10160019101 8061167 ৬11] 1060৮ 076 01891, 
অর্থ;ৎ কোন প্রদেশের জলকষ্ট সমস্টাটাকে সমগ্রভাবে 
গ্রহণ করিতে হইবে, এখানে ওখানে একটু মা্টু 
চেগ্নায় কোন ফল হইবে ন|-বিশেধ প্রণিধানযোগ্য 
খালগুলির উন্নতি কল্পে একলক্ষ টাকা আর বণিশাল 
[9১০৮০ ]১০11০৫এর জন্য তিনলক্ষ.টাক। দেওয়! হইয়াছে, 
কিন্ধ প্রজার! ধদি অনাহারে ও অস্থখে মরে তাহ! হইলে 
পুলিশ শাসন করিবে কাহার উপর? প্রজারা নষ্ট 5ইলে 
রাজা রাজত্ব করিবেন কাহাদের লইয়া? ২ ৯» 

আমর! জানিতে পারিয়াছি সরকার বাহাদুর নিক্ললিখিত 
কাধ্য গুাঁলতে ভস্কক্ষেপ করিবেন £-- 

(১) ম।দারীপুর ভংলরুট্‌। 

(২) মুশিদাবাদ গোবরানাল|। 


(৩) নদীয়। জেলার মেহেরপুরের তৈঈবনদ। 


নানা কথা 









আমাদের মতে মেদ বাকা? গর র 
ভাল। এ সম্বন্ধে স্থিরীরৃত মেট ল খি 
টাক।। 
যাইবে। 

এই সরকারী গ1খশক ও 
তৃলিমা লইব। 


পো 915৩০ ৮ টি 





করবি 21 


৫ 
ভারতব্ প্রথমতঃ নিত ৪ (৭ এড 
তাহাছাড়। "বে।খার উপ নখ শা রক রি ও; 
দিন দিন বাড়িতেছে। দেনভাসীন তীব্র প্র রর 
সরকার বাহাদুর এই সং রাশ রি | টন ক 
এখন আমার। দেখিতে, যব এল ভয় ছযিভীএজীতব 
কর আরও বৃদ্ধি করিব 2 
তাহাদের প্রদন্ত অর্থ হইছে 2 
কেবল গদীর্ঘ ৪1১ + এট )প। 







০২ টা ৰা রিয়া ্ 
৭০7 1-০18 বচনা করিয়া, 
এই রিপেট জন সাধারণের কোন, উপক্লাঞই,. 
বরং অল্প উপাচ্ছনক্ষম কষকদিগের যখেই্ কর 
তে আরও কর আগায় 


ছেন। 
করে নাই, 
থাঁক। মন্তে৭ তাহাদিগের নিকট হই 
করিবা? ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছে । 
থে সমস্ত জমিদারের গমি বিলি কর। নই ব। ধাহার। 
জমির সদ্বাবহার করবেন নাঃ তাহাদের উপর অত্তিরিক্র কর 
বসাহলে আমাদের বিবেচনায় মকল দিক হইতেই সুবিধা 
এ উপায় অবলম্বন রি জসিদারের। স্থায়ী 
উন্নতির চেই্ট। করিতে বাদ্য হহতেন | বধঞ্চমানে রুষক 
সম্প্রদায় সামান্য সঙ্গতি এবং সৃঙ্কীর্ণ জ্ঞান অন্ুপানে 
তাহাদের ষথাসম্থব উপার্গদন কারবার চেষ্টা করে, অপর 
দিকে এমন অনেক জমিদার আছেন যাহার! নিছেদের 
জনিতে চাষ করাহতে হচ্ছাও করেন না অব অন্ত এমন 
কান লোকের হাতে দিতে চাহেন ন।, মাভার। তাহাদের 
জগির বিশেষ যত করিবে। 

কমিটি বলিয়াছেন, নে সমর কাম্য করিলে কক 
সম্প্রদায়ের উপকার হয় তাহাতে প্রচার অর্থ ব্যয় কৰা 


হইত । 


€ ১. 0 আলাদ 


[ ১ম বর্ষ --১ম সংখ। 





আবশ্তক।. কিন্কু এই সাণু উদ্দেন্ঠ কখনও কার্য্যে পরিণত 
হইবে কি ন। তাহা চিন্তা! করিবাঁর বিষয় । 
জলকর সম্বন্ধে অনেক কথা বল! যাইতে পরে, কিন্ত 
ইস সমস্ত জটান সমস্যার সমাধান আমরা বারান্তরে করিব। 
: বড়ই দুঃখের বিষয় যে কমিটা বপ্তাদী মালের কর 
এ শা ংকিছু বলিয়াছেন, সে সমস্তই আমর ইত:পূর্বো 
| রা ব্র্জী নর রিপোর্টে জানিয়াছি। তীহার। বলেন। 
| র আগুুজ। শরতবর্ষের সম্পূর্ন ৰা আংশিক আধিপত্য 
:  স্জঙ্দেকর মূলোর হার কমাইতে হইবে, এবং 
মলয় নি বাণিজ্য শিল্পের উন্নয়ন কল্পে ব্যয়িত 
১ 
 জীন্মাদের মত কিছু সপপূর্ণ বিপরীত। পাট, গাল! 
প্রভৃতি জিনিষের উপর সংগৃহীত যে রুষক সম্প্রদায়ের 
সাহয্ে এই অর্থাগম হয়, তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধ ও উন্নতির 
নিষিত্ত ব্যয় কর! একান্ত কর্তব্য। 
সান্যাল মহাশয় খোল! পাটের উপর শতকরা ১০২ 
টাক! এবং পাটের তৈয়ারী গিনিষের উপর শতকরা ২২ 
টাক! অতিরিক্ত কর বসাইবার উদ্দেশ্টে 1০:৮1 পর্ধি- 
কায় একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই উপায়ে প্রায় তিন 
কোটী টাক] আয় হইতে পারে । এবং ভাহ। আমাদের 
দেশে সাধারণ হিতকল্সে ব্যয়িত হইতে পারে । আপাততঃ 
পাটের উপর দে কর আছে,তাহাতে বাঙ্গালাদেশের বিশেষ 
লাভ নাই, এবং ঘে কৃষকের! ষথেষ্ট কষ্ট ভোগ -করিয়া 
ইহা চাষ করে তাহ/দেরও কোনরূপ উপকার হয় ন|। 
আমাদের বড়ই দুর্ভাগা যে এই সকল কথ| আমরা যেরূপ 
বুঝি ব। অন্ত দেশের লোকে যেরূপ বোঝে আমাদের 
“মনিবেরা” প্রায়ই তাহার বিপরীত দিকে যান। 
কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তত1 দিবার সমর 1). 
(:21%9% বলি! হিডজদ,শ্যে, "নাইট্রেট অফ সোডা এক- 
চেটে ব্যবসায় হইতে 900] 410)60101) চিলি প্রদেশে 
এত প্রচর জাতীরপনাগম হইয়াছে থে 
কেবলমাত্র চিলি দেশেই বালকবালিকাদিগকে বিন। 
বেতনে প্রাথমিক হইতে উচ্চ শিক্ষ। পর্যন্ত দেওয়। হয়।” 





জগতের 


বাঙগালাদেশেও পাটের একচেটে ব্যবসায় আছে, কিন্ত 
তদ্বারা পাটচাষী কিছুমাত্র লাভবান হয় না। পাট 
বাবসায়ে জন রুয়েক ইংরাজ ও অল্প সংখ্যক ভারতবাদী 
বনিক অর্থ উপাক্ন করে মান্র। ইহ! কি দেশের জলবাছুর 
গুণে? 

11007] (10৮01707001) যখন 10012 (89৮61017000) 6 
এর নিকট হইতে ভারতবর্ষের জন্য পাট বাবসায়ের করের 
হায়সঙ্গত অংশ আদায় করিতে পারিলেন ন।, তখন আমব। 
প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য পট এবং গালার উপর 
অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রস্ত।ব করিতে ব।ধ্য হইলাম। 

"ৈলের বীড “বং খইল ও হাড় প্রভৃতি সারের রপ্গানীর 
উপর কর বসাই্খ, লভ্োর কিয়দূংশ দ্বারা কৃষকদিগকে 
যথেষ্ট সার উত্পাদন করিবার শিক্ষা দেওয়া হইবে” কমিটীর 
তিনজন সভ্যের এই মন্তব্য আমাদের খুবই মঝোমত 
হইয়াছে। 

ঠৈলের বীগ্গ £বং খইলের অতি মহজ রপ্রাশীভ পয়াতে 
ভারতবর্ধ ধহুক।দ মবধি ভীষণ ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছে। ইহ 
বন্ধ করিয়। দিলে হাঙ্গার হাজার লোক তেলের কলে 
কান্দ করিয়। অন্ধের সংস্থান করিতে পারে । এবং খোল” 
আমাদের দেশের ক্মির সাররূপে বাবঙগৃত হইতে পারে। 

'নাইট্রেট অফ সোডা” সার আমদানী করিভে 
পারিলে চাল, গম, পাট, তুল, ভামাক ৪ চার মত প্রয়ো- 
জনর ফসলের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বুদ্ধি কর। ঘাইতে 
পারে। 

বড়ই দুঃখের বিষয় যে ভাওতবর্দ অতি প্রয়োজনীয় 
সার সকল প্রচুর পরিমাণে রপ্রানী করে কিন্ত তাহার 
পরিবন্তে 'নাইটেট অফ সোডার মত উপকারী সার 
মর ৫০০০ টন আমদানী হ ইয়। থাকে । 

আর্মীদেরপ্শেষ কথ| এই যে ভারতে প্রস্তত চা, ভামাক 
৪ সিগারেটের উপর কর আদায় কর! উচিত নয় বরং 
আমদানী সিগারেট প্রন্ুতির উপর যথেষ্ট কর আর্য 
করিলে ভাল হয়। 


(নশাখ, ১৩৩৩] 





£ভাটারের ক্তভব্্য 


বৈশাখের নিষন্ত্র 


ও ভাই চাবি ও ভাত ধনী 
ও ভাই জ্ঞানী, ৪ তাই গুণি। 
শাজ পোশেখেব ডক্ষ। বাল্জ, 
পচ বাতাসর ণদ গানে 
লক্ষী মাশাৰ পাণ্ন শাণ 
বইাব শুতো হে 
শাঞ্মাধ মত নাইক ববে 
'আরিন।তে শন শা 
মাত ৭ মান বইল [|ণ| 
কা।াৰ পাটি নত।ব পা।। 


1 


ভোটারের € 


শমড৮৭ মুংথাপাধ! হ 


ব্যবঙ্গাপক শা সশ্য নির্ন।৮নেন সমন শামা শাছ। 
এীঘই অনেব বন্দাচন প্রাণী শেট পাহনাৰ মাশা। কর্ণ 
দ$গ7*ব নিকট উপস্থিত গহাবন। বন্ধ একাব ১1ট 
দিব(ণ ঘময অ ৩ সাবণানে পাণ মনোনাত হহাব। 
প্রত্যেক ডোটাবণবেহই মনে রাখতে হাব মে, অন্দর 
পার শো [দি ইহাৰ অশব/বভাপ কবলে নিলো" 
অশঙ্গা শিদেবাহ ড।বিণ। আনা হম। শট তো ছে প 
খেলান জিনিষ নভে-দেশের এখন সাধন কার্যে হা 
এপি শেকত আধক প্রান্যর করপাভাবেই “হা করি 
তএবন্ব উপশ ক্ধ কাবতে ভহানব। 

গঙ্বাব শনেব সা নির্বাচ* হইবাণ গণ ভীভাবের 
পন্িতি মত কাম্য বন্নে নাই-অনেক কাবা প্নে 
নাহ | আমণ| য।ভারক মনোনীত কাঁবধা বাবস্থাপক 
সভাধ পাঠাহ তিনি তা চষ্টা কাবাল অবব|] উচ্ডা কপি 
দেশ্লে প্রন মঙ্গল সান কলি৩ গানেন এক ঙিনি 
শিশ্চেষ্ থাকে" বে।শে আমাদেণ অমঙ্গলই সাপিঠভ 
ইভ। ম্র্ণ বখিয়া এবাবকান নির্বাচন কার্য কপিনে হইাব 
থ।তিবে পড়িজ। কাগাণ৪ সঙ্গোষ ল্পান বপিণা গন 


বাবাও 


কস্লীস 





পুবাধ ধা রর রর / 
ঘবে (ণা-1ল পা মা থেকে 
শন ভুলা রে | ০ ১ 











“নও কি নে র্‌ 
কিদেখবিব: রর 1 
ধাচার উপ নি, . 


1. ৬13৭ ৬ 


দি রি 
দা! 14 হা % রা 
লন 1 
ভার) রা টে রঃ ১৫৮] 
' আহাদ এ সির পারি 


কাস 


(১ট দে, রঃ রা চলিবে ন|। দেশ মংগ্টনেধ মনা 
কর্ধে গুকভা? এখনও আমাদের সজথে পা দধা বহিয়াছে । 
এ” স্মন্ত কাধা টখ মুনিশ্চিতভাবে সমাধা কিয় গতিকে 
কমোন্নতির পা । লইয়া সাইতে হইলে আমব। ন্ট 
অদ্“্ণ পাইযাছি তান'ব এতটুকুবও অঙ্ভায় বাখহাণ 
ব* 1 বৃথ| সময শষ্ট কব। উ।চন নয়। কল্সিগণের সমু 
[ খা। কম্মন্ষের সম্প্র্ণ অবিত ভাব পড়িয়। 1 
শত *য়েক ব২দবের ব্যাস্থাপক-সনভায় কৃষকদিগে' 
অথব ৭ কার্ষোব উন্নত ব্ধানের জন্ক গ্রফতপক্ষে কোণ 
বাধ। কণা হয় নাই। মামাদে “ই রুযিপ্রধান দেশে 
রবকু।”ব সর্বঙ্পীন মঙ্গল সাধন সা" * এ পারিলে 
শেশব 0 ।নলি উপক। সাধিত লোন শা বঙ্গীয় 
প্রচাসন্ব আইন বহার 5 বালার শাভাহগতের পরত 
উপবার কবি ত পাবে *ইকগ *শ্মে মগশ।ণন কব 
প্রণোদন | ব্যবস্থাপক সভ।ব সঠ্যণণক 
মন্গলামঙ্গনেব পনি সশান ঠৃতিপূর্ণ দি পাখণ। একাঞ্গান্ 
গাহাদণ গ্না বাখ। 
বণ্মানে 


পলাদের 


াঁভাদব সেন। কন্তে হভাব। 


উচিত মেগধিশিপ্ন সমাব উন্ননি বিণান করাই 


আবাদি 













4 যাহাতে 
জব এ।য এবং 
এ, টন স্টটি 
রম, ঙ্গপ্র এবং 
১২০1 বানী কণ। 
১৫১ রেল ক্ষোম্পানিকে 
হিপ ধাঁধা করা গ্রয়োডন। 
টি কে উৎসা* দিবাব 
টির। অনেক মধাবিত্ত গৃহক্গেবে জনি 
/ ৮. [করিতে পাবেন না। ঘপবাপণ 
ক তাহাদের সন্ধয় কান 
সি রিং [য় সাহায্য 
8. নি নন ধার” "র্ণমোট 
১০ ৃ । | ১৭ উৎ ধভাব 
মায় ২ ৫ রী" হাপক 
৭ শক মত যে 
রা টক রো %দ 1 ইয।ছে 
সেগুলি বাহাতে অচিবে কাঁধ পরিণত (সী সা 
সভ্যগণ্ষে মে ধিষয়ে দু বাধিত এরবে।৫ করিতে 
ট । এই গ্রকার বহু কষিছিতকয় কার্ধ্য এখন মামাদে 
« ৯।?ি | অপেক্ষ। কবিতেছে। এরপ স্থলে মৃত্য মণে| 
ধার্য আগাদিগকৈ অতি সদন 4 বিচাব-বিবেচনাঁধ 
সহিত অগ্রসর হইতে ভইাবে। 
এবাৰ ছুই শেণীব নির্কা|চনপ্রার্থী ভোট দিবার জন্থ 
অন্গবোণ কঝিবন বলিয়াই আম।দেব খাবণ1। অনেকে 
কোন দল্বে মুখপন্ধ স্ববপ ব্যবস্থাপকসভায় যাইতে 
চাহিবেন,আবাব কয়েকজন খ্বযং একক হইয়া প্রবেণ লাঙে 
সমূৎ্সুক হইবেন। প্রথমোঞ নির্বাচনগ্রাখি- ণ৭ আধা 
৩]৪টী বিদ্রিন দল ।বি৬৭ খকিবেন। ভে টাধিকাবী 













[ ১ম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


বাইয়তগণকে প্রথম দেখিতে হইবে যে, ভোটপ্রাথী কোন 
দলভুক্ত কিন। অথবা! রিনি স্বক্ষমত।য় কোন দাল যোগদান 
ন! কবিয়! পৃথকভ1বেই কাধ্য কবিতে চাঞ্েন 

মাদ তিনি কোন দলের সাঁযতায় &|ডাতে চান, 
তবে সেই খিশিষ্ট দলেব উদদেষ্ঠ, বম্ম পঞ্থন্টি প্রন্থতি ভা 

কবিয| বিবিচন| কবিয়। দেখিতে হইবে । আবও লঙ্গ্য 

বাথিতে ভইণ্ব ম “মই দেব মত প্ররতপক্ষে দেশের 
জনমত কি শা। যদি সেই দনের ক।য্য পতি এবং উদ্দেশ্য 
চ।ষী বাই এগ/ণব গ|থেব এবং রুষিশিল্পের উন্নতিব এবান 
পরবিপোষক হা তাব উপ্চদলেব লোটপাধীরক মনোনযন 
কব চলিতে । 

আব যদ পি নির্বচনপাণী বোন দনপথ্যায়হুক্ত শ| 
ভন তাব জাশতে হইবে খে, কোন্‌ বিশ কায কবির 
জন্থা তিণি ৰ ণন্ভাপক সভাষমাইণতে ইচ্চ ক। নির্ববাচনের 
পব তিনি সভা ভিতবে ও বাহিবে কোন্‌ কোন্‌ কার্ধ্য 
সাঁণিত কবিত্নে। সে সকল কাধা কবিবাৰ মঙ তাভাব 
গময, মতা বং প্রবল আকজ। আছে কিন। তাহা 
লক্ষ্য কবিব।ব বিষষ। কেবশ তাহা নহে, তিনি অতীতে 
দেশেব কাশো কতট! গ্রাথত্যাগ কবিয়াছেন এব* বর্ভমানেই 
ধ| ভবিষ্যতের কম্ম কণিবাব নিমিন্ব কি প্রতিশ্রি দিতে 
ছেন--এই সমন্তই পুঙ্খান্বপুখখপে বিচাৰ করিয| পাত্র 
মনোনয়ন কবা আমাদিগেব কন্তবা। নতুবা বম্মপদ্তিহীন 
অযোগ্য স্বাথাপ্ধ ব)9কে ভে|ট দিয়া নির্বাচন কবিলে 
কোনও ঘণই হইবে ন|-ভোটেব অপব্যবহাধ কব হইবে 
শাত্র-_ধলে আবাধ তিন বংসব সমযেধ জন্য আমবা 
কুণির্রবাচনজাত নাজদেবই দোষে নিজেবা উন্নতি 
আ.লাকময় পথে অগ্রসব হইবাঁথ পবিবর্তে যে তিমিবে 
(স তিমিবেই পরডয| থাকিব । 


০ ০.” হরি. ভাইরা 


বৈশাখ, ১৩৩৩] 





বঙ্ী্ত ক্মিক্ষেত্রের আস্তল 1 





বঙ্গীয় কৃষিক্ষেত্রের আয়তন 


(মিঃ বি, এন, সরকার, বিহার কধি-বিভাগের সহকারী অধাক্ষী 


ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সম্মত কুষিকার্ষোর উন্নতির পথে 


এ দেশের জমি গুলির বদখত আত্মতনই বোধ হয় সর্কাপ্রধান 


অন্তরায়। ভারতের কৃষি-শিল্পের আলোচনা করিতে গিয়। 
অনেকেই এই কথ] উল্লেখ করিয়াছেন । কিটিগ্র সাহেব 
বোস্বাই প্রদেশের কৃষি কাধ্যের আলোচনা করিতে গির। 
448 হোএমে]0] 10100165517) ৪৪100010017 নামক 
গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে এই প্রশ্নটী বিশ ভাবে সমালোচন! 
করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এ কথাগ্ডপি বাংলা ও 
বিহার প্রদেশের সঙ্গন্ধেও বল! চলে। এখানে তাহার 
অত।মতের বিশদভাবে সমালোচন। না করিয়। সংঙ্গেপতঃ 
এই কণা বলাই বখেষ্ট ঘে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্ক এবং 
উত্তরাধিকারস্তত্রে জঙ্গি থাকার জমির 
আয়তন ক্রমে ক্রমে এড ছোট হইনা আসিতেছে বে, 
সেগুলি অল্পব্যয়ে চাষ করিবার পক্ষে একেবারে অন্তুপযুক্ত 
হইয়। উঠিতেছে। ইহার ফলে সমস্ত গ্রামেই জমিগ্ুণি 
যেকগ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুপ্রভর হইয়। উঠিযাছে তাহা 
বাস্তবিকই শোঁচনীয়। 
জন্মি হিজ্ডা?। 

কিটিঞজ সাহেব বলেন নে গপৃহৎ গনিগুলি অন্প কমেক 
ভাগে ভাগ করিয়। লহলে অন্নবায়ে চাষের অন্নপযুক্ত ২ 
না। কিন্তআয়তন বেশী ছোট হওয়া বাধুনীন নহে । 
ইহাতে নান। প্রকার অস্তবিধাই ধটিবে। পৈথিক সম্পত্তি 
যথাযথ বিভাগ করিয়া লইবার প্রবৃত্তির ফলেই জমিগ্ণির 
আকার ক্রমে ছোট হইয়া উঠিতেছে। উত্ত পুস্থকেই 
তিনি লিখিয়াছেন-“এক একপ জমির পনের ভাগের এক 
ভাগ মাত্র জনি পাচ ভাগ করিখ। পাট ভাই ক্রুনুথয়ে উঠার 
এক একটা ভাগ চাষ করিয়া থাকে |” 
_ উক্ত গ্রন্থ হইতেই এইরূপ জমি বিভাগের অপকারিতা 
দেখান হইতেছে । 

১। এই প্রথ। একটান। চাষের পক্ষে একটী বিশেষ 
বাণ; ইহাতে অল্প জমি ৮চযিতে অধিক সমর নষ্ট হয়। 


ভাগ হইতে 


- ধণিয়াই 


২। 'জমির স্থায়ী উন্নতির পক্ষে অস্তরায়। . 

৩। এইন্ধপ জমি হইতে চাষীর প্রয়োজন মত বাহ, 
সর হয় না। রঃ 

ইহাতে সাপারণতঃ বৎসরে ছুইবাঁর ফল 

দিক করা চলে ন|। চি 

৫| অনেক সময় আদৌ চাষ হয় ন1। 

৬। পরিশ্রম এবং মূল ধনের সন্ধ্যহার হয় না। 

|| * জমির সীমান! লইয়। প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ 
হয়) ফলে মামল। মোকদ্দম। চলে। 


৮| সাধারণতঃ ইহাতে দারিদ্য উপস্থিত হয়। 


সীমানা ও আলরঙ্ষ। 


উপ্নিখিত কয়েক প্রকার শ্তি ব্যতীত বঙ্গ ও বিহারের 
“ধেশো্গমির” আইলের জন্য অনেকট! দিও নষ্ট 
এবং এগুলি রক্ষ। করিবার জন্য খরচণ হয়। কিন্তু 
আ'লের গ্রমি ই ছুর এবং শশ্য হানিকর পোকা মাকড়ের 

আবাসন্থল হই] দাড়।র মাহ। বিভার সরকারের একটা 

পঁষ শাপাতে হিসাব করিম়। পেথ। গিয়াছে যে, এক একরের 
ঘশ ভাগের এক ভাগ গমির আনলের ঠিন ধখ্সরের খরচে 
এক একর লঙ্গাঢাণ। জনি পাওয়া যায় এবং তাহাতে শঠতকর| 
গার ৫*২ টা/ক। বাচির। ঘাস। 


হ্মু। 


জাঁন্দারগণশর বিগত সহ উতিখাপ দেখে আ।ইন 


কাপর! এই কুপ্রথ। শিবারণ কর ভইমাছে। কিন্তু 
ভারতে সেরূপ কোন ৭ আহঠন এ পর্যযস্থ হয় নাহ । হিন্দু 


অথবা মুসপমানধিগের বঙ্গে এইবণ কোনও আইন না 

এভন তাহাগ|'এ$ নবচষ্ট আইন মানিতে কাজী হইবে ন| 

| ৯ কিট 

পাুলিপি বঙ্গে ব্যখগ্থ'পক মহায় উপস্থিত কর। হয় নাই । 
এখনন পাম? 

এখন ইহা! বেশ বুঝা মায় যে,প্রত্যক্ষভাবে আইন করিয়। 

এ মি গুলিকে ক্ষুদ্র ক্কুদ ভাগে বিশক্ত করিবার গ্রণা বঙ্গ 


বোপ সাহেবের এ আইনের 


তি, আবাল... 
পারার 


. ক্করা চলিবে না। কিন্তু ভারতের ক্ৃষিশিল্ন রক্ষা! করিতে 
হইলে এই কুপ্রথা নিবারণকল্পে স্বর চেষ্টা করিতে 
হইবে। প্রত্যক্ষভাবে আইন না করিয়! এইরপ অপর 
আইনের. স্থষ্টি করা হউক, যাহাতে অপরৌক্ষভাবে উক্ত 
ক্ষতিজনক বিভাগ প্রণালী নষ্ট হইতে পারে এরং চাষী 
“সেচ্ছায় জমির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়। 


_ প্রজাসজ্ষ আহনন 


_ সম্্রতি ৰাংলা ও বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় প্রজামত্ 
আইনের সংশোধনের কথ! উঠিয়্াছে। এই সংশোধিত 
্রস্তাবঞুলি আইনে পরিণত হইলে জমির ভোগসত্ব হস্তাস্তর 
কর! চাঁলবে। এই আইনে প্রজার হয় ত কতকগুলি সবিধা 
হইবে, কিন্তু জমির বিভাগের উল্লিখিত কুপ্রথ। আরও 
বাড়িয়। যাইবে । কাঁজেই এমন কতকগুলি উপায় এখনই 
অবলম্বন করা উচিত যাহাতে সেগুলি আর বাড়িতে ন। 
পারে। কেবলমাত্র একটা আইন দ্বারা এই পুরাতন রীতি 
: রদ করা যাইবে না। ফান্ন ও সুজারল্যাণ্ডের মত একাধিক 
অইন প্রণয়ন কর! প্রয়োজন । সুর কু জমিগুলিকে একত্র 
করিয়া বৃহৎ জমিতে পরিণত করাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য । 
তবে বর্তমানে যাহাতে অতি ছোট আয়তনের জমিগুলি 
একত্র করিয়া তদপেক্ষা একটু বৃহৎ করিয়া তোলা যায় 
তাহারই জন্য কয়েকটা উপায় নিয়ে দেওয়৷ হইল। 
১। এক একর পরিমিত জমিকে ১* ভাগের অধিক 
ভাগে বিভক্ত করা হইলে তাহা আইনে গ্রাহা কর! হইবে না 
কারণঃএরূপ জমি স্বল্প ব্যয়ে চাষের অনুপযুক্ত । 


২। ১: একর অপেক্ষা ক্ষুদ্র জমির হস্তান্তর করিবার 
সময় জম্দারগণ তাহাতে সম্মতি দিবেন না। 


৩। স্বকদঞ্চেঞ্গ্র।ম্য হ্বায়ত্ব শাসন বিল এই মশ্মে 


ংশোধিত হউক ষে যে ব্যক্তি এক একরের &খমাংশের, 


এক অংশ অপেক্ষ1 নান জমির অধিকারী সে ইউনিয়ান 
বোর্ডের সভ্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবে না । অনেকে 
হয় ত মনে'করিতে পারেন যে শেষোক্ত প্রস্তাবটীতে মুল 
প্রজাসত্ব আইনটা আহত হইতে পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা 
অমুলক। কারণ ভোটাধিকার হারাইবাঁর ভয়ে সকলেই 


[ ১ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 





ক্ষুদ্র জমিখগুগুলিকে পরম্পর বন্দোবস্ত করিয়া! এক বৃহৎ 
ধণ্ডে পরিণত করিয়া লইতেই সমূত্স্থক হইবে। 
যাহা! হউক ষদ্দি উক্ত নিয়ম গুলিও কার্ষ্যে পরিণত করা 


সম্ভব না হয় তবে নিয়লিখিত প্রস্তাব গুলি বিবেচনা করিতে 


পারা যায়। বর্তমানে যাহার ন্নকল্লে ১২ টাকা বাৎসরিক 
কর দেন তাহারা ভোট দিতে পারেন । এই নিয়মটা পরি- 
বশ্ধিত করিয়া এইরূপ করা হউক যে, যাহার! কমপক্ষে 
চারি টাকা বাৎসরিক কর দেয় তাহারা ত এখনকার মত 
ভোটাধিকার পাইবেনই অরিকস্ত যাহারা একলপ্নে 
অন্ততঃ পক্ষে এক একরের দশ ভাগের এক ভাগ জমি 
চাষ করিয়! থাকেন এবং বছরে কমপক্ষে আট আনা পর্য্যন্ত 


খাজন। দিয়! থাকেন তাহারাও উহার্দের মান অধিকার 


লইয়া ভোট দিতে পারিবেন। কারণ এই প্রকারের চাষী 
একটানা বৃহৎ জমি চাষ করিয়! দেশের কৃষিশিন্পের উন্নতির 


পথে সাহায্য করিতেছে । 
এইরূপ আইন করিলে প্রথমে ভোটদাতার সংখ 


কমিয়! ষ'ইবে কিন্তু অল্নকরদ'তৃগণ শীঘ্রই ভোটের ক্ষমতা 
লাভ করিবার জন্ত আপন আপন জমিগুলিকে এরপে 


বন্দোবস্ত করিয়া লইতে ইচ্ছ,ক হইবেন। . 
পরম্পর জমি হস্তান্তর করিবার জন্য প্রজাদিগকে 


রেজিষ্ট্েসন খরচ ও জমীদ1রের নজর খরচের হাত হইতে 


রেহাই দিতে হইবে নতুবা খরচের ভয়েই তাহারা নিরুৎসাহ 


হইয়া! পড়িবে। 
জমির এইরূপ উন্নতি বিধানের জন্ত কষকগণকে উৎসাহ 


দিতে হইলে নিয়লিখিত সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন-__ 
কাহারও যদি একলাগ! ১৫ একর জমি থাকে তবে 
সেই জমিকে অল্পব্যয়ী খামার বলিয়া অভিহিত করা হউক, 
এই অল্পব্যয়ী খামারগুলি বতদিন অবিভক্ত থাকিবে ততদ্দিন 
সে নিম়ে।দ্ধত সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে :__ 
ডি বাকী খাজনার দায়ে অথব| মালিকের অন্য 


কোনরূপ ধণের দায়ে অল্পব্যরী খামারের জমি বিক্রীত 


হইবে না। অবশ্য জমিদার অথণ1 উত্তমর্ণ জমির শস্য 


হইতে আপন আপন প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে 
পারিবেন । 
(২) প্ররূপ জমির মালিক ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য 


বলিয়া পরিগণিত হইবেন । উক্ত মালিকের উত্তরাধিকারী 


বৈশীখ, ১৬৩৬]. 


তাহ। হইলে উল্লিখিত হুবিধাগুলি পাইবে-না। 


বালান শা ভার _ জিত ৬ সা 


গণ অল্পব্যয়ী জমি না করিয়া লইতে পারিবেন কিন্ত দশেক এই নিয়ম চালাইতে পারিলে সকলেই বৃহত্তর অমির 





উপকারিতা বেশ বুছিতে পারিবে তখন জমি স্তর ক্ষুদ্র 


এই প্রস্তাবগুলি জুলুমবিহ্হীন আইনে পরিণত করিতে অংশে বিভাগ করিবার কুপ্রথা দমন করিবার জন্ত প্রতাক্ষ 


বোধ হয় কাহারও আপত্তি অথবা মতহ্বৈধ হইবে না। 
ইহাতে ইউনিয়ন বোর্ডেরও কোন ক্ষতি নাই। বছর 


তাবে আইন প্রনয়ণ কর] চলিবে। 
“ফরওয়ার্ড” 


বাঙ্গলায় পাটচাষ । 


চারুচন্দ্র সাম্নাল, এল, এজি | 


ব্যবসায়কেন্দ্রসমৃহে এবং আমেরিক। প্রভৃতি দেশে 
পাটের অল্পভার জন্র হাহাকার উঠিয়াছে। সেক্জন্য আমাদের 
কুষক সম্প্রদায়ের উপরই. দেষের বোঝা নিক্ষেপ কর! 
হইয়াছে । দোষ কতকটা কৃষকদিগের বটে কিন্তু যাহারা 
অতিরিক্ত লাভের আশায় উৎপন্ন পাটের উপর জ্রুয়া খেলে 
আসলে দোষ সেই ব্যবসায়ীদের । এ বিষয়ে রুষক ও ব্যব- 
সা়ী উভয় সম্প্রদায্মেরই অংহিত হওয়া ও লক্ষ্য রাখ। 
উচিত । 

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে চরমপন্থীর। আশ্ব। 
করিতেছেন উৎপন্ন পাটের পরিমণ পৃথিবীর প্রয়োজন 
সঙ্কুলান করিবার উপযোগী না হইলে পাট জগৎ হইতে 
বিতাড়িত হইতে পারে * কিন্থ পাটের ব্যবহার যে পরি- 
মাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহ! দেখিয়া মনে হয় ষে পাটের 
ব্যবহার হাঁস হওয়1 ত দূরের কখা ইহা উত্তরোন্র বৃদ্ধি 
পাইবে । আমেরিকা প্রদেশে চিনির বন্তার জন্ভ ইহার 
ব্যবহার আর্ত হইয়(ছে, এবং ইহাতেই বৎসরে বহু টাকার 
পাটের প্রয়োজন হইবে । বাঙ্গলার রুষ কদিগের, বিশেতঃ 
ভারত লাম্রাজ্যের নিকট, একচেটিয়া ব্যবসায় হওয়ার দরণ 
পাট'অতি মুল্যবান সম্পন্তি; আমার মনে হয় বণ্তমানে 
যে পরিমাণ জমিতে পট চাষ করা হয় তাহা'ত পৃথিবীর 
প্রয়োজন সঙ্কুলান অপেক্ষা অধিক পাট উৎপন্ন করা'ঘ।ইতে 
পারে। শন্তাণ্ উৎপন্ন করিবার.জমির পরিমাণ হ!ন না 

২ 


করিয়া! বাহাতে উত্তমরূপে চাষ ও উপযুক্ত সার প্রয়োগ 
করিয়া আশানুরূপ ফল লাভ করা য।য় তাহারই জঙ্ক সচেষ্ট 
হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । 

কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ উৎপন্ন ফসলের হস বৃদ্ধির জন্য 


কলুষককুলই আংশিকভাবে দায়ী। তাহারা একই জমিতে 


নান। জ।তীয় পাঁটের বীজ একত্রে মিথআ্ত করিয়া বপন 
করিতে ইতপ্ততঃ করে ন'ঃ এবং ফসল কাটার এবং পাট 
বাহির করিবার সময়েও কোনওপ সতর্কতা অবলঙ্গন 
করে না বা করিতে পারে না । ফলে, নানা জাতীয় পাট 
একত্র উৎপন্ন হয় এবং উহ1 সর্বাপেক্ষা নিরুষ্ট পাটের 
বাজার-দামে বিক্রীত হুইয়। থাকে। এস্থলে কলগয়ালা- 
দিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনুবিধা ভোগ এবং খরচ 
করিয়া ভিন্ন জাতীয় উৎপন্ন ডরধাকে বাছাই করাইয়া লইতে 
যু, সেই জন্য তাহাদৈর ও দোষী করা যায় ন]। 

উচ্চমূল্যলাভেচ্ছ, কুষকদিগের এইন্বপ দোষাবহ এবং 
অপাবধান বীজবপন প্রণানী অবশ্য “পীরহার্ধ্য ॥ যেরূপই 
ঈউক এক প্রকার বীন্গ পথক্চাবে বপন করা এবং পাট 
পথকণাঁবে জলে ঠিঙ্গান উচিত । 

সাধারণতঃ ছুই জাতীয় পাটের চাষ হইয়া থাকে-, 
তিতা পট (ক্যাপহুলারিস) এবং মিঠ। পাট (অলিটোরিস) | 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত সর্ধস্থানেই ক্যাপস্থলারিস' বা তিত। 
পাটের চাঁব করা হয়, এবং পশ্চিমবঙ্গে অলিটোরিস বীজই 


৬৬. 
 লীধারণতঃ বপন করা হয়। কারণ ক্যাপনুলারিস জাতীয় 
“পাট একবার স্থায়ী হইলে অর্থাৎ ৪'৫ ফুট দীর্ঘ হইলেই 
গোড়ায় জল সহ্য করিতে পায়ে; কিন্ত অলিটোরিস জাতি 
ফসল কাটিবার সময় পর্য্যন্ত জল সংস্পর্শে থাঁকিলে গাছের 
অনিষ্ট হইয়া থাকে । | 
-  ক্যাপহ্থলারিস জাতির মধ্যে ক্যাকায়! বখি” (10) 
130101011 শ্রেণীর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইহার ফসল 
প্রতি বৎসর প্রায় ( এ বিঘ1 ) জমিতে দুই মণেরও অধিক 
পাওয়া! যায় এবং উহার তন্তও ভাল । 
_ ক্কষি বিভাগ বহু বৎসর ধরিয়। অনেক পরীক্ষার ফলে 
কয়েক,প্রকার উত্তম বীজ আবিষ্কার করিয়াছেম। তন্মধ্যে 
ক্যাপস্থুলারিস জাতির মধ্যে 185 1015 এবং ক্যাকয়। 
বোম্বাই. এবং অলিটোরিসের মধ্যে চুঁচড়া গ্রীন 
উল্লেখযোগ্য । 

পাটের গাছ সাধারণতঃ ১০।১২ ফুট উচ্চ হয়। কিন্ত 
উপযুক্ত সার সংযোগে চাষ করিলে পাট প্রায় ১৬ ফুট উচ্চ 
হইতে পারে এবং তাহাই বাঞ্চনীয়। আর ধানের জমি 
ন। কমাইয়া কি উপায়ে চাষের খরচ কম হইতে পারে ও 
ফসল বৃদ্ধি পায় আমাদের সকলকে প্েই চে করিতে 
হইবে। 

উত্তর এবং পশ্চিম বঙ্গে লাল মাটিতে উপেক্ষিত অংশে 
এই ফসলের চাষ হইয়! থাকে । কারণ বুষ্টির অভাবে এই 
মাটি ফাটিয়া খায় এবং তাহাতে গাছের শিফ্ড় 'ছি'ড়িয় যায়। 
বা চারিদিকে শাখা বিস্তার করায় বাধা! পাইয়। থাকে । 
যদ্দিও গোবর সবুজ ও স|রের ব্যবহারে মাটির দোষ 
অনেকটা কমিতে পারে, তথাপি এরূপ মাটিতে পাট চাষ 
করিতে হইলে গাছের পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য নাইট্যোজেন বেশী 
প্রয়োজনীয়। নাইটেট অব সোডার মত সার গোবর 

ংষোগে ব্যইহারশ্করা আবশ্তক হইয়া পড়ে। 

ফেব্রুয়ারী অথবা মাচ্চ মাসের প্রথম বুটিক পর জমি 
“তৈয়ার করিতে হয়। গভীর করিয়। লাঙ্গল দিলে পাট- 
গাছের লম্বা শিকড়গুলি অতি শীত্র এবং সহজে 
অনেক দুর য.ইভে পারে। ৫1৬ বার লাঙ্গল দিয়া এবং 
প্রত্যেক বার লাঙ্গলদিবার পর মই দিয়া মাটিকে ভাল 
_ করিয়। গুড়। করিতে হয়। যাহাতে জমিতে বড় 





আবাদ 


[১ম বর্ষ ১ম সংখ 





' ঝড় মাটার চাপড়া না৷ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখ! 
কর্তব্য। কারণ বড় চাঁপড়ার নীচে পড়িলে ছোট বীজ 
অঙ্কুরিত হইতে পারে না। 

যদি বীজ বপন করিবার পূর্বের ভাল করিয়৷ আগাছা 
পরিষার কর! যাঁয় তাহা হইলে পরে নিড়েনির খরচ অনেক 
কমিয়৷ যায়। বীজ ছড়াইয়। বপন .করিতে হয়' ইহার 
পর আবার একবার মই দেওয়া প্রয়োজন । ইহাতে 
বীজগুঁল ঢাক পড়িয়া যায় এবং মাটা নিংড়াইয়৷ জমির 
উপরিভাগে আদ্রত। আনয়ন ও বীজ অস্কুরিত করিতে 


সাহায্য করে। 

ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসের শেষ পর্যান্ত বীজ বপন কর! 
চলে। ক্যাপন্ল/রিস বপন করিতে ৩ হইতে ৫ সের, ও 
অলিটোরাস বপন করিতে ২ হইতে ৪ সের বীজের 
প্রয়োজন হয়! উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে ৩৪ দিনের মধ্যে 
বীজ অগ্কুরিত হয়। 17. 4, 0, 0০:৭০ সরকারী পরী- 
ক্ষিত পাটের বীজের কণ্টাক্টর। তীহার নিকট অনুসন্ধান 
করিলে উৎকৃষ্ঠ পাটের বীজ পাওয়া যাইতে পারে। 

পূর্বববঙ্গই বাঙলার প্রধান পাট চাষের কেন্ত্র। সেখানে 
নীচু জমিতে বিনা সারে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
প্রত্যেক বৎ্সর বন্তার সময় এই মকল জমিতে পলি 
পড়ে। এই কারণে সেই সকল নিম্ন জমিতে বিন। সারে 
পাটের চাষ সাধারণতঃ হইয়। থাকে; এবং সেই জন্য 
অনেকের ধারণ! যে পাট চাষে সারের প্রয়োজন নাই। 
প্রায়ই পাট চাঁষ করিবার পর শীতকালে এই সকল 
জমিতে খেঁসারির ফসল লওয়! হয়। পলি হইতে পটাস 
এবং এই সকল শুটীজাত ফসল হইতে জখি যথেষ্ট 
পরিমাণে নাইটোজেন শোষণ করে। সুতরাং এপ 
মাটাতে সাধারণ ফসলের জন্য সার ন! ছ্রিলেও চলে, তবে 
যেস্থানে সাধারণ জপেক্ষ। দীর্ঘ এবং পরিমাণে বেশী পাট 
উত্পন্ম ফরিবার ইচ্ছা থাকে সেই সকল যায়গায় রাসা- 
য়নিক সারের ব)বহারে যথেষ্ট ফল দশাইব সন্দেহ 
নাই। . ৫. 

পাটের জমিতে ফসফরিক এসিডের আবশ্টক হয় বটে, 
কিন্তু অধিক মাক্রায় ব্যবহার করিলে তন্থপূর্ণ ফসলের 
কখন কথন ক্ষতিও করে। এই কারণে জমিতে উপযুক্ত 


বৈশাখ ১৩৩৩] | জাজ লাস পাঁউচ্াষ্ম ১৯৯, 





পরিমাণ ফসফরিক এসিড প।ইবার জন্য হাড়েড় গুড়। 
অথবা! অন্যরূপ অন্যান্য ষে সমস্ত ফসফো-আত্মক সার 
অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে কার্য করে তাহাই প্রয়োগ কর! 
বিধেয়। 


তন্পূর্ণ ফসলের পক্ষে পটান্ত সারের বিশেষ প্রয়ে- 
জন এবং এই উপাদানের অভাবে “রিজকট হিয়া” নামক 
ব্যারাম হয়। বাঙ্গলার পলিময় মৃত্তিকাঁতে যথেষ্ট পরিমাণ 
এই উপাদান আছে। সহজপ্রাপা কচুরি পানার ছাই ব্যব- 
হার করিলে সুলভে এই উপাদান পায়! যাইতে 
পারে। 


পাট চাষের পঞ্ে গোবরের সার বিশেষ উপকারী | 
কারণ, ইহা জমিতে খাদ্য দব্যের বৃদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে 
জমির জলধারণের শক্তিও বাড়াইয়। তোলে। 


বঙ্গীয় রুষিবিভ।গ বহুদিন ধরিয়! অনেক রাসায়নিক 
সার পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন গোবরের সহিত রাস" 
যনিক সার মিশ্রত করিয। দিলে যথেষ্ট সুফল 
দর্শে। 


বঙ্গদেশের ২৪ পরগণ! জেলায় জামালপুরে শ্রীযুক্ত . 


জিতেন্দ্রনথ বন্থু মহাশয়ের জমিতে প্রথম তিনটা এবং 
রাজীবপুরঃ দোগেছিয়া ও বারাসতে শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ 
ঘোষ মহাশয়ের জমিতে বাঙ্গলার 16100 1)119000% ০01 
40201010116 81 ঘা 91010)এর অধীনে 1019600 
৫0007160191 0009৮ 1 9. 00 10966 এবং ৪৪0০ 
17)06911091)6 067 00100160205 8 7 0, 
111৮৮ মহাশয়দয়ের তগ্জাবধানে চতুর্থ পরীক্ষাটা 
হইয়াছিল। 


বিঘাকর। উংপক্ন 


জমি,  বিঘাকরা সার তি 


১ 


৫] 
১। স্থানীয় স।র ৩ত্মণ ৪মণ ৪ম্ণ ৫॥০মণ 


২।, নাইট্্রেট অব সোড। 


39910 901)92)10091012589 ৬৪০ ৭8০ ৭৮০ ৭1০ 


নাইট্রেট অব সোডা এবং 38810 ৩, ৬০ ৬, 
901১811510901786 সাহায্যে তা ১5 ৩1০ ২ 


ফমলের বুদ্ধি 





চু'চুড়া সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বঙীয় কৃষি বিভাগের সাকা 
নাইটেট অফ. সোডার সারের সাহাষ্যে | 


পাট উৎপন্নের ফল। 
জমি শ্রুতি একারে জমির প্রতি একারে 
সার পরিমাণ উৎপর় 
মন একার . মন 
১। বিন! সারের 
প্রয়োগে ০ ১ ১৪|৪ 
২। গোবর ১ ১ ১৫|ৎ 
৩। নাইটেট অফ. 
সোড। ১ ১ »২৩|০ 
নাইটেট অফ সোডা সংযোগে সার দেওয়ায় 
জমির ফসলের বৃদ্ধি ১ একার ৬ মণ 


প্রতি একারে অধিক পাটের মূল্য 
৮৯ টাকা হিসাবে ৪৮৭ টাকা 
প্রতি মণ নাইটে ট অফ. সোডার দাম ৯. টাকা 


নাইটেট অফ সোডা সংযোগে শ্রতিএকারে লাভ ৩৯২টাক। 

পশ্চিম বঙ্গের 1)8])16য 101760৮0৮ 01 /8200016019, 
ঢা, 817190. মহাশয় নাইটেট অফ সোডা সংযোগে 
কয়েকটা পরীক্ষ। করিয়া! এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন £-_ 

“এই সারের সাহায্যে পাটের চার! শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইয়| 
থাকে। সাধারণতঃ পাটের জমিতে গোবরের সার দেওয়ার 
প্রথ। তাহার অতিরিক্ত নাইটেট অফ সোডাতে 
কোনরূপ ফল হয় কিন! দেখিবার জন্য ১৯১৬ সালে 
বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ছ। করা হইয়াছিল। তাহাতে 
নিযনলিখিতরূপ ফল পাওয়| গিয়াছে £-- 


প্রতি একারে দাইটেট অফ. সোডার 
নট উৎপন্ সাহায্যে বৃদ্ধি 
মন মন 
ক। গোবর ১৩ মন ১৫ ৪ 
খ। (গোবর ৫৮ মন 1 
1 নাইটেট অফ, ৰ 
॥ঢ সোডা--১ মন ৩৩ সের) ২১ ৬ 


৯8১৭ সালে বর্ধমান গোলাবাড়ীতে নাইঈটেট অফ, 
মোডার ফল। 
পাটের উত্পর্প বৃদ্ধি 


সার প্রতি'একারে সার সংযোগে 
| গন মন 
১২|৭ গু 


ক। সারন। দিয়। 


আবাল: | 


[ ১ম বর্ষ- ১ম সংখ্য। 





খ। [রেড়ির খইল--৩ মণ 1 
1 নাইটে অফ সোড।__ 


ন্‌. ১ মন--৩৩ সের.) ১৭ 91০ 


নাইটেট অফ. সোড1 তিন চারি গুণ শু মৃত্তিকা 
সহিত মিশাইয়৷ জমিতে ছিটাইয়! দেওয়া ধিধেয়। 





বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের নিপুণ কর্মচারীগণের ছার পরিচালিত পরীক্ষার ফল। 


পরীক্ষ।। গ্রতি একারে প্রতি একারে প্রতি একারে প্রতি একারে প্রতি একারে ফলন 
চাষের খরচ সারের খরচ চাষের মোট খরচ লাভ পরিমাণ মোট 
তস্ত মূল্য 
টা, আঃ পা টা, আ,প। ট[, আপা মন, সে,ছ টা, আপ 
১। বিনা সারে ৭৯-১৫-৬ ৭৯-১৫-৬ ৩২-১০-৬ ১৪ ২১-৪ ১১২-১০ ০ 
২। গোবর প্রতি 
একারে ৮৭ মন ৭৫-১৬-৩ ৫.১৪-৭ ৮১-৪-১৩ ৩৮৯৩ ১৫-১৮-১২ | ১১৯ ১৪-০ 
৩। সোডিয়াম নাইটে, 
প্রতি একারে ১ মন ৯০-৮৯  ৫-৪-১০ ৯৫-৯-৭ ৬৩-০-৭ ২০-১৮-১২  ১৫৮-১*-২ 
৪। ক্যঃলসিয়াম নাইটে) 
প্রতি একারে ১ মন ৭৯-৬৩ ৬-৫-১০ ৮৫-১২-১ ৪১-১১-৪ ১৬-১৭-১৩  ১২৭-৭-%৫ 





প্রতি একারে ১ মন নাইট্রেট অফ. সোডা সংযোগে 
উল্লিখিত তালিক। অনুযায়ী ফল পাওয়া গিয়াছে । তাহাই 
লক্ষ্য করিবার বিষয় - 

কেহ কেহ প্রতি একারে ৬ মন খইল দিবার বিধি 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমার বিবেচনায়কেষকদিগের 
অনেক খরচ পড়ে - প্রায় ২৪. টাকা হইতে ৩০২ টাক|। 
ইহা অপেক্ষ। ৫* মন গোবরঃ ১ মন নাইটেট অফ. 
সোড। এবং ১ মন হাড় দেওয়। ভাল। ইহাতে প্রতি একারে 
খরচ ১৮২ এবং বিঘায় ৬২ টাকার অধিক পড়িবে ন। 
এবং ফলও অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে । ্ 

গোবর এবং হাড় জমি তৈয়ারী করিবার সময় প্রয়োগ 
কর এবং যাহাতে এ গুলি বীজ-বপনের পূর্বে উত্তমবূপে 
মাটির সহিত মিশিয়! যায় সে বিষয়ে যত্ববান হওয়া 
উচিত। চারাগুলি বখন ৬” ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে তখন 
নিড়াইবার পর জমিতে নাইটেট অফ. সোডা প্রয়োগ 


করিলে আশাতীত ফললাভ করা যাইতে পারে। কারণ 


উক্ত সার প্রয়োগের ইহীই বিশিষ্ট সময়। 


ফরিদপুরের 1)150008 46৮10010871 011০6: রায় 
সাহেব 7). বৈ, 0116% মহাশয়ও নাইটেট অফ সোডার 
সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছেন । 10019) 90161770100 
/১0110018005৮ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি 
প্রতি একারে এক মন নাইটে ট অফ সোডা ব্যবহারের 
বিধি দিয়াছেন। 

যাহাতে গাছগুলি শাখাপ্রশাখ! বিস্তার না করিয়া 
সোজা উঠে এবং মাটা হইতে উত্তমরূপে পুষ্টিকর থান্ধ 
সংগ্রহ করিতে পারে এজন্ত গাছগুলি বত্তদূর সম্ভব নিয়মিত 
ব্যবধানে বাঁড়িতে দেওয় প্রয়োজন ' পাটের শ্রেণী এবং 
তাহাদের বড় হইবার পদ্ধতি অনুসারে এই ব্যবধানের 
তারতম্য হইয়। খাকে। এই সমস্ত তত্বাবধান করা 
কষকদিগের অবস্ঠ কর্তব্য । 


বৈশাখ, ১৩৩৩ ] 


পাট চাষে নিডানি অবশ্ত কর্তব্য। কতবার ইহার 
প্রশ্নোজন তাহা পূর্বতন চাষেব উপব নির্ভর কবে। 
ক্যাপনুলারিস জাতীয় প্রত্যেক ছুটি চাবাব মধ্যে ৬ ইঞ্চি 
এবং অলিটেবিস জাতীয় প্রত্যেক ছুইটিব মধ্যে ৮ ইঞ্চি 
ব্যবধান বাখা উচিত। 

যখন ফলগুলি সম্পূর্ণবপে পাকে তখন তন্ধ বাহিৰ 
কবিবাধ জগ্ক গাছ কাটিবাব সর্বে।ৎরু৯ সময। সকল 
সমম ইহ। সম্ভবপব হইয| উঠে না, বিশেষতঃ যাভাদেব 
অধিক জমিব আবাদ আছে । এই নিষমে কাম কবিতে 
গেলে সমধ মত মঙ্গবও পাওয়! দুদ্দব হইয| উঠিবে। এইবপ 
কুষকদিগেব জন্ত যখন গাছ সমস্ত ফুল পূর্ণান়ব হয় 
অথব। ফুল ধবিতে আবন্ত কবে সেই সমষে, কাটিলে 
সুবিধা হইতে পাবে। গাছগুণল কাটিবাব পব প্রথমে 
ছোট ছোট আঁটি বাধিয়। জলে ভিজান ভয,--ও গৰে 
পাঁকাটি হইতে পাট খুলিষ। লণয| হয। কাচ। গাছেব 
ওজনেব শতকব| ৪।,০ হইতে « ভাগ পাট পাপ যায়। 

ভিজাইবাব প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন জেলাব অবস্থা অন্গস।বে 


ক্হ্বির কথ 


১৬৮ 


বিভিন্ন। ইহাঁবই উপব পাটেব তন্তব শক্তি এবং রা অন 
কট| নির্ভব কবে । পশ্চিমবঙ্গেব যেখানে গভীব জলের 
অভাব দেখানে মাটীর চাঁপড়ার ভাব দিয়! ভাড়াগুলি 
ডুব ইয়। রাখ। হয়। এইবপে উপর ভ্তবেব পাটগুলি খোল। 
থাকাষ অনেক সময দাগ ধবিঘ। যয। যতদুব সম্ভব ইহ। 
বঙ্জন কব। মাবশ্খক | 

পাট পচিতে প্রা ১৫ দিন সময লাগে, কিন্ত গাছ গুলি 
অধিক পুষ্ট হইলে এক মাসও লাগিতে পাবে। মাহাই 
হউক মধ্যে মধ্যে গাছগুজিকে পবাক্ষা কঝ। আবশ্বক 
বিশেষতঃ যতদিন ন! তস্থগুলি ডট। হইতে খুলিযা আসে । 
ভিজান ডাটাগুলিতে একপ্রকাব আটাব দ্বার! লাগিখ। 
থকে এবং ইহাব বন্ধমানে তন্বগুলি কম জোব ও কাল্চে 
ভাব ধাবণ কবে। অধিক ভিজান থাকিলে তন্গুলি 
দুর্বল এবা নিস্তেজ হইয়। পডে। অবশেষে পবিঘাব জলে 
তন্ধগুলি পথক ভাবে ধৌত কবিষ। পৰে বৌদ্রে শুন 
কব। হয়। 

(ক্রমশঃ) 


কৃষির কথা 


( শ্রীগিবিজ।কান্ত মুখোপাধ্যায়) 


(১) 

রুষি যে “কাঁপচাঁর এ বিষয়ে আমর1 আমাদের দেশে 
কেহই 80199 কবি না। কিন্ত ইংবেজীতে চাষেব যে 
অর্থ, ৪০00016079, তা ০৪1616 ত বটেই,” এ বিষয়ে 
80186700170 ও কথাব মধ্যেই আছে। কথাটাকে এ 
ভাবে বলাব মধ্যে হাস্বাঁৰ বিষয় থাকতে পারে, কিন্ত 
হারা শষ বিজান সম্বন্ধে কিছু জানেন তার! এ কথ! 
হয় ত গুনেছেন যে প্রত্যেকটা! জিনিষেব নাম বিভিগ্ন 
দেশে চিন্ত। প্রণালীৰ বৈচিত্রের দ্বাবাই অনেকথানি 


প্রভাবান্বিত হ'য়ে থাকে এবং বহু অতীতকাঁপ থেকে হ'য়ে 
এসেছে । অ।মাদের দেশে চাষ থেকে চাষী এবং তাব 
পবে চাষা পর্য্যস্ত হয়েছে, কিন্ত এ শর্দটাব সন্ম।ন দেওয়। 
আমর! ঈঙ্গত মনে কবিনি। 
এ সমস্ত কথাগুলো! ইংরেজীতে যে অর্থে ব্যবহাব হয়ে 
থাকে সে রকম অর্থে রুষি গাধ'বা আমাদেব দেশে 
কেনোদিনই ব্যবহৃত হয়নি । ছুই জাতির বিভিন্ন মনো" 
ভাবেবঃ আদর্শে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত হিসাবেও এটাকে 
আমর! গ্রহণ করিতে পারি। 


1১110120101) 011161116 





(২) 

ইংলগ্ডে অথবা! মুরোপে কৃষি সম্বন্ধে লোকের ধারণা 
আমাদের কৃষি ও রুষককে কতখানি সম্মান দিলে থাকে 
তাঁর সংবাদ আমাদের কাছে কিছু কিছু এসে থাকে। 
কিন্ত আমাদের দেশে চাষবাঁসকে এমন ঘ্বণার চোখে 
দেখার কারণ কিভা খোজার প্রয়োজন হ'য়েছে। 
এখানে সেখানে আমরা চাষবাসের একটু আধটু 
উন্নতি করতে পারি, কিন্তু আসল রোগ যেখানে তা 
শুধরাতে না পারলে এ'তে সত্যি কিছু হ'য়ে উঠবে ন|। 
আমর! চাষ করাকে অপমানজনক মনে করি, চাঁধীকে 
ঘ্বণা করি,ণ্চাঁষা” আমাদের কাছে গালাগালি, এ ব্যাধির 
প্রতিকার সহজে হবেনা । যে মানমিক মোহ, চিন্তার 
অবলাদ, আমাদের সকল দেহে মনে এই জড়তার বেড়ী 
পড়িয়েছে, তাকে ছেদন করা খুব সোজা কাজ হ'বে না। 
এ সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় চিত্তকে সচেতন করার জন্ত 
কষি-আন্দোলন এবং কৃষক-মান্দোলন ছুটোই হওয়! 
দরকার। কুষকের দুঃখ, অসুবিধা দূর করা যেমন আমা- 
দের কাজের প্রোগ্রাম হবে, রুষির আদর্শের দিকটা 
মাুষের মনে সম্মানিত করাবাঁর জন্ত তেমনি একট! 
অকাজের প্রোগ্রামণ্ড করতে হবে! আমাদের দেশে 
এই আন্দোলনের এ রকম ছুটে! শাখা হওয়া বাঞ্চনীয় 
'ৰ'লে মনে হয়। 

(৩) 

রুষির 1১9০1901081] 1দিকট। এক শ্রেণীর চিন্ত।শীল 
লোকের নজরে ইতিমধ্যেই পণ্ড়েছে। বাংল। দেশে 
শ্রমিক. কষক-আন্দোলনঃ এরই অভিব্যক্তি | রুষক 
শমিকের কান্ধকে আর সকলের চোখে সম্মানিত করার 
ইচ্ছার উপরেই এর ভিত্তি। শ্রীযুক্ত বার্টাণ্ড রাসেলের 
কথায় একে আমরী 1)1৪509 0)05077076 বল্ন। 
কিন্ত এর আর একট! দিক 'মাছে--ফ।কে তুচ্ছ কর! 
অত্যন্ত অন্তাঁয় এবং বিপজ্জনক হ'বে। কৃষক ও শ্রমিকের 
প্রতি অবহেলা! একট। মন্ত ঝড় আন্দে'লনের কারণ হতে 
পারে, কিন্তু তাদের দিন দিন মুখ-ছুঃখেরঃ বর্তমানের 
অভ।ব অভিযোগের বিষয়ে কেবল একটা! 0196217% 1069] 
এর সাধনায় যদি আমর! উদাসীন হই, তা হ'লে 


০) 


[১ম বর্ষ --১ম সংখ্যা 





আমাদের কাজ সবখানি কর! হবে না। এই দুটো 
জিনিষ পরস্পরের করোলারী হলে হয় ভালই, তান! 
হলেও এর প্র্যকৃটিক্যাল দিকটায় আমাদের কাজের 
সত্রপাত করতে হবে! চাষী মজুরের ছোট খাঁটে 
কথাগুলো ভূলে গিয়ে, তাদের ভধিষ্যতে সুবিধার 
জন্ত আমর! ঝড় কিছুই করতে পারব না। তাদের 
এখনকার ছুঃখট| সরাবাঁর কোনো চেষ্টা না ক'রেই 
আমর! তাদেরকে কোনে বড় আদর্শের পেছনে চালিত 
করতে পারব ন।। আমাদের দেশের পলিটিক্যাল 
আন্দোলনে একথা সত্য ঝলে প্রমাণিত হয়েছে, কুষক- 
শ্রমিকের আন্দোলনেতে তাই সত্য হবে। 
(৪) 

শুধু যুরোপের নয়, পৃথিবীর মব দেশেই লোকের 
মন পরিবর্তনের জন্য উতমুক হ'য়েউঠেছে। আমাদের 
আধুনিক সত্যতা ষে পথে এগিয়ে চলছিল: সেই পথে 
আসল পরিচয় জানবার ইচ্ছা আজ নিখিল মাঁনবকে 
চঞ্চল করে তুলেছে । এই চাঞ্চল্যেই যুবোপের 
11107090121 16%০101610 কিন্তু এই বিদ্রোহেই মানুষ 
সমস্ত সত্য পায় নাই। বর্তমানের সম্বন্ধে হয়ত সে 
কথঞ্চিং নিশ্চিন্ত হবেঃ কিন্তু ভবিষ্যতের পথের রেখা 
তার চোখে উদ্ভাদিত 'হ'ল না। দেই জন্তই মাঁলষের 
মন চিন্তার ক্ষেত্রে আবার অভিযান করেছে। 

| (৫) 

মুরোপের [২৪৮0106107, গুলোর মধ্যে একটা কথা 
সুম্পষ্ট হয়েছে, যে পলিটিক্স, বা ইন্ডাস্ত্রী মানুষের চরম 
লক্ষ্য হতে পারে না। তার এ গুলোর ভেতর দিয়ে 
অভীষ্ট পাবার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু পায়নি । এই জন্য 
এক দল লোক 739০-1911010-8)1167% আন্দোলন 
স্বর করেছেন এবং আর এক দল 9০0. 11007)01001 
আদর্শ প্রচার করছেন। প্রথম দল, পৃথিবীর কল্যাণকে 
ধন্ম ও আধ্যাত্সিকতাঁর মধ্যে নির্দেশ করছেন, দ্বিতীয় দল 
সমাজের একট! নূতন অর্থনৈতিক সংছতিকে ভবিধ্যত 
মানুষের চরম আদর্শ বলে ঘোষণ। ক'রেছেন। আধ্যা' 
ত্সিক বা ধর্ম-মান্দোলনের পরীক্ষা পৃথিবীতে অনেক 
হ'য়েছে। দ্বিতীয় আন্দোলনই প্রকৃত পক্ষে নৃতন। 


বৈশাখ, ১৩৩৩) 


এর আধ্যাত্মিক আদর্শ হয় ত আছে,কিন্ত গ্রধানতঃ এট। 
অথনৈতিক চেষ্টা । মানুষের সহজ জ্ঞ।নের উপর এর! 


বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সহজ বুদ্ধি প্রণোদিত ভূমি- 
বিভাগে বিরোধ কম্বে বলে এর! আশা করেন। 


রুষি এদের মতে এই সমন্ত। সাধন করবার পক্ষে খুব 


হম্বিল্ কখা। * 


৯৫. , 
সহায়ত! করবে বলে এরা ভেবেছেন। কুষির সর্বাজীন 
সহন্ম এবং সরল উন্নতিই জগতের ভবিষ্যত সমন্তার 
উত্তর। আপনার কাগজ সে উদ্দেশ্টকে সাহাযা করবে 


বলে আমি বিশ্বাস করি। 





হপ্ধ অধিকক্ষণ ভ্বীল দেওয়! উচিত কিনা? 


দৃপ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর থাগ্ভ। কিন্তু কাঁচ। দুধে নান। 
পোঁগের বীজ:নু অতি সহজেই অন্ুক্রামিত হয় বলিয়! 
দুগ্ধ ব্যখহার করিবার পুর্বে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন 
কর। উচিত। অধিকক্ষণ ধরিয়। জাল দিলে এই রোগ- 
বীর্জাণু বিন্ষ্ট হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার খাদ্যাংশও 
কিপ্ৎ পরিমাণে নই হইয়া! যায় কিনা তাহা! বিচার 
করিয়া! দেখ! কর্তব্য। এই প্রশ্ন লইয়া অনেক গবেষণ! 
কর! হইয়াছে কিন্তু এ পধ্যস্ত কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করা 
যায় নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসের 09130098% নামক 
পত্রিকায় একট প্র্ন্ধে এ সম্বন্ধে কয়েকটা কাজের কথা 
বল! হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধকারের মতে ছুপ্ধ কতগুণি 
জলমিশ্রিত ছোট ছোট চর্বি'অনুর সমষ্টিমাত্র। কেসিন 
ও এলবুমেন নামক ছুইটী পদার্থ আছে যাহাতে ছুধ 
ও চর্বির পৃথক হইয়া যাইতে পারে ন। | ইহ! ছাড়া দুগ্ধে 
চিনি, সোডিয়াম (ক্ষার) আইরন লৌহ জাতীয় পদার্থ 
এবং ভিটামিনও থাকে । অধিকক্ষণ ধরিয়া জ।ল দিলে 
এই লবণ জাতীয় পদার্ধগুলি ন্ট হইয়া যায়। পরীক্ষা! 
করিয়। দেখা গিয়।ছে যে যদিও 0819100 এবং 1১005- 
[91০1১ জাতীয় লবণ পদার্থ অধিক উত্ত'পে জলের সহিত 
পৃথক হইয়া তলায় পড়ে ন! তথাপি সএররষ্মধ্যে ও 
কড়ার চারিধাঁরে জমাট বাধিয়! লাগিয়া! থাকে। এই 
লম্বণ জাতীয় পদার্থগুলি মান্থষের খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ করিতে 
অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়! ইহ! অত্যন্ত পুষ্টিকর। দেখা 


গিয়াছে যে অধিক জ্ব।ল দিলেও খাদ্য।ংশ “তিট। মিন” নষ্ট 
হয় না বটে কিন্ত এই লবণ জাতীয় দ্রব্যগুলি নষ্ট হইয়। 
যায়। ইহাতে দুগ্ধের উপকারিতা অনেকটা কম হইয়! 
পড়ে। 

সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমেয় যে অল্প আচে 
বেশীক্ষণ ধরিয়া জাল ন! দিয়! অধিক উত্তাপে মিনিট- 
থ।নেক জাল দিলে উহ্থার পুষ্টিকর খাদ্যাংশ এবং উপ- 
কারিতা অনাহত থাঁকে। উক্ত ছুই প্রণালীতে সিদ্ধ 
কর! দুধই ব্যবহার করাইয়া দেখা গিয়াছে যে অধিক 
উত্তাপে অল্প সময় গরম কর দুগ্ধ শগীরের অধিক পুষ্টি- 
সাধন করিতে পারে। অতএব বুঝা যৃ.য় যে শিশুও 
সাধারণ মানুষের জন্ত দুধ জ্বাল দিতে হইলে বেশী 
আগুনে মিনিটখানেক সিদ্ধ করিয়াই নামাইয়! লইতে 
হইবে। অতঃপর সেই গরম দুধ এমনভাবে খানিকক্ষণ 
ঘন ঘন নাড়িতে হয় যাহাতে চর্বি পদার্থগুলি জাঁময়! 
গিয়া! কড়ার চারি পাশে লাগিয়া না যায়। 

এই প্রণালীতে জাল দেওয়া দুধ হয়ত সম্পূর্ণভাবে 
রোগ বীজাণুমুক্ত হইতে পারে ন৷ কিন্তু উহা সাধারণ 
ত্বাস্থাধান মন্ুয্যের পক্ষে কোনরূপস্জতিজনক হইবে না। 

আমাদের এই গ্রীন্ম প্রধান দেশে উক্ত প্রণালী কতট। 
কাধ্যকরী হইতে পারে তাহা অধশ্য বিখ্চেনা- 
ও পরীক্ষার বিষয়। 





গমের ফুল ফোটা 


অস্তভূত এবং বহিভূতি উৎপাদকের পরম্পরের 
কার্চের ফলে গমের ফুল ফোটে। যখন ফুলগুলি 
ফুটিবার সময় হয় বায়ু বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের 
'ফুটিবার হার ও নির্দিষ্ট সময় নিরূপিত হয়। এখন, 
বহিভূত উপাদানগুলি, গম ফুল ফুটিবার কতছুর সাহাষ্য 
করে সে সন্ধে হুতন কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। 
এই অভিলাঁষে পরীক্ষিত গাছগুলি এমেরিকায় ওয়া শিং- 
টনের এক বাগানে জন্মান হইন্নাছিল। সাত বৎসরে 
চারিটি গাছে চারশতেরও অধিক ফুল ফুটিরাছিল তাহারা. 
প্রায় একই সময়ে :ফুটিতে আরস্ত হইয়ছিল। আরও 
আলিংটন পরীক্ষা স্থলের গাছ ও খোল মাঠের 
গাছের সহিত তুলন। করিবার জন্য অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ 
করা হইয়াছিল। যেমন প্রত্যেক ফুলটা ফুটিল অমনি 
পর্যবেক্ষণ এবং তারিখের গোলমাল নিবারণ করিবার 
জন্ত খালি, নিক্ষিপ্ত পরাগ কেশরগুলি সরাইরা ফেলা 
হইল। | 

ফুতল কুটিনার প্রপী।লী-হ্ধিধাজনক 
অবস্থায় গম ফুলগুলি প্রথমে ধীরে ধীরে তৎপবে ভ্রুত 
গতিতে ফোটে । পাপড়ীগুলি খুলিবার পর ন্ুত্রগুলি 
পরাগকেশরগুলিকে ফেলিয়া দেয়। সেগুপি হম্ব! হইয়। 
যায় এবং বখন সম্পূর্ণরূপে ছুরীকৃত হয় তখন ঝ/লিতে 
থাকে । “কিন্ত কতকগুলি ফুল ফুটিবাঁর পূর্বেই পরাগ- 
কেশরগুণি বাহির হইয়া ঝলিম্সা পড়িতেও দেখা 
গিয়।ছিল। 

এই ফুলগুলির মধ্যে একটি, ছুইটী অথব! তিনটী 
পরাগকেশর দেখিতেন্পা ওয়! ধায় । আবার কতকগুলি 
ফলের পরাগকেশর আংশিকভাবে বাহির হইয়! 
থাকিতে দেখা যায়। তিন “মিনিম” লদ্। পরাগ কেশর 
বাদে স্থপ্নুত্রগুলি দশ “মিনিম” পর্যন্ত লস্বা৷ হইতে দেখা 
গিয়াছ। একবার একটি সুত্রকে দশ মিনিটে দশ 
“মিনিম” লম্ব। হইতে দেখা গিয়াছিল। বিখ্যাত উত্ভতিদ 


তত্ববিদ “আন্বানেসে” বছ গম এবং £₹১৪ ফুলের সুত্র 


মাপিয়! বলিয়াছেন যে, স্থত্রগুলি অধিকাংশ স্থলেই প্রতি 
মিনিটে এক হইতে দেড় মিনিম লম্ব। হয়। সম্পূর্ণরূপে 
নির্গমনের অব্যবহিত পরেই পরাগগুপি পরাগকেশরের 
সহিত বাহিরে আপিয়! পড়ে। এই পরাঁগের তৃতীয়াংশ 
নিজ ফুলের মধ্যে পড়ে । অবশিষ্ট পরাগগুলি চারিদিকে 
ছড়াইর! অন্য ফুলের মধ্যেও পড়ে। পার্বর্তা ফুলের” 
পরাগকেশরগুলি সরাইয়া দিলে এইরূপে বর্ণশহ্কর 
1১০11112101 হয় । পাপড়ীগুলি খুলিবার অস্থুবিধ! হইলে 
গম ফুলের পরাগকেশরগুলি বহির্গমন না করিয়াই পরাগ 
ছড়ায়ঃ অথবা! সেগুলি পাপড়ীর শেষভাগ পর্যযস্ত বাহির 
হয়। শতকরা প্র।় পাঁচটী এইরূপ ফুল দেখিতে পাওয়। 
যাঁয়। পরীক্ষার প্রত্যেক বসরেই একটা বা. ততোধিক 
বনু পরাগকেশর বিশিষ্ট ফুল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 
তবে সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছিল একটী ফুলে, 
যাহাতে ছয়টী পরাগকেশর ছিল। এই সমস্ত ফুলেই শস্য 
পাওয়া গিক়াছিল। জলবায়ুর গুণে প্রত্যেক ফুলেই বহু 
পরাগকৈশর পাওয়। যাইতে পারে। 

গমফুল ফুটিবার প্রণালী নান! প্রকার । কতকগুলি 
ফুর্টিতে এক মিনিটেরও কম সময় লাগে, আবার কতক 
গুলি ফুটাতে তিন মিনিট ব| ততোধিক সময় লাগে। ফুল 
ফুটাতে আরম্ভ হওয়া ভইতে পরাগকেশরগুলি বাহিরে 
আসিয়া দোছুল্যমান হওয়া পর্য্যন্ত অনেক সময় কাটিয়। 
যায়। পঁচিশটী ফুল পরীক্ষা! করিয়! দেখ! গিয়াছে যে 
ফুল ফুটাতে ১ মিনিট ৪* সেকেগ্ড হইতে ৫ মিনিট ২৫ 
সেকেও সময় যায়; তাহাতে গড়ে প্রত্যেক ফুল ফুটিতে 
ভিন মিনিট ৩৬ সেকে্ড সময় যায়। খতুভেদে ফুল ফুটিবার 
সময় কম €বশী লাগে )- পরাগ কেশরগুলি কখনও 
পাপড়ী দ্ব/র1 অবরুদ্ধ হয়, আবার কখনও বাষু, তাপ, ও 
বৃষ্টির গতির উপর নির্ভর করে। পাপড়ীগুলি খুলিতে 
এবং বন্ধ হইতে ১১ মিনিট হইতে ৬৬ মিনিট পর্য্যস্থ সময় 
ল।গিতে দেখা বায়। পাপড়ীগুলি বন্ধ হইবার ষথাষথ 
সমর নিরূপন করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, 
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কারণ পাপড়ীগুলির মধ্যে কতকগুলি পরাগ কেশর 
থাকিয়া যায়। 

ফুল ফুটিবার সময়-৪০৬টী ফুলের মধ্যে ৩৫০টা 
হূর্য্যান্তের মধ্যে, গোধুলির সময় ২৮টী 'এবং রাত্রিক।লে 
২৮টা ফুটিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে দ্রিবাঁভাগে 
শতকরা ৮২৮৬টী, গোধুলি সময় শতকরা ৬স্টী এবং 
রাত্রিকালে শতকরা ৬৯টি ফুল ফোটে। দ্িবাভাগে 
অধিক ফুল ফুটিপাঁছিল বলিয়া যেন সাধারণে মনে না 


করেন, যে ফুল ফোটার জন্ত দিবালোক বিশেষ 
প্রয়োজনীয়, কারণ খোল। মাঠের ও অন্ধকার ঘরে রক্ষিত 
গমফুলও একই ভাবে ফোটে দেখ। গিয়াছে। 

কতকগুলি গম ফুলের মঞ্জরী সম্পূর্ণপূপে পরিপুষ্ট হওয়। 
পথ্যস্ত জলে ডুূবাইয়! রাখিয়াও দেখ! গিয়াছে যে তাহারও 
ফোটে, তবে মধ্যস্থিত সুষম সুত্রগুলি লম্বা হয় না এবং 
পরাগকেশরগুলি খোলে না। আর এক কথা ফলগুলি 
করেকদিন যাবৎ খোলা অবস্থায় থাকে । 


ভেজিটেবল, প্রভাক্টু বা উদ্ভিজ্ঞ ঘ্বত 


আমাদের দেশে খাগ্যদ্রব্যের সহিত নান! অপরুষ্ট 
দ্রব্যের ভেজাল দেওয়ার কুপ্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে 
ফলে সাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীর় ভাবে অবনত 
ইইয়। পড়িতেছে। সমস্ত খাদ্য অপেক্ষা দ্বতেই অধিক 
ভেজাল চলে। এতদিন নানারূপ মৃত জীবের অনিষ্কর 
চর্বিই ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত হইয়া আসিতেছিল কিন্ত 
সম্প্রতি বিদেশজাত এক প্রকার উদ্তিত্জ তৈল পদার্থ নৃতন 
আমদানী করিয়! ঘ্বতের সহিত মিশাইয়া ঘি বলিয়াই 
বাজারে প্রচলিত করা হইতেছে । এই পদাথটীর নাম 
ভেজিটেব স্‌ প্রডাক্ট । নারিকেল তৈল প্রভৃতির স্ঠাঁয় ইহা 
উত্তিদ হইতে প্রস্তত হয়। অবশ্ট উহা! পরীক্ষা! করিয়! 
দেখ! গিয়াছে যে উহাতে নাকি কোন অন্ুপকারী পদার্থ 
নাই। কিন্তু অন্ুপকারী পদার্থ নাই বলিয়াই যে, তাহ। 
স্বাস্থ্যের উন্নতির পথে অনুকুল হইবে এমন হইতে পারে না। 
আমরা যাহা আহার করি তাহা স্বাঙ্ছ্যের উন্নতি বিধানের 
জন্গই করিয়া থাকি। এরূপ স্থলে যে দ্রব্যের ছারা শরীর 
পুষ্টি হইবে ন! তাহা পর়স]| দিয়! ক্রয় করিয়া! আহার করাতে 
কোনও ফল নাই। বিশেষতঃ য।হা ধি নহে তাহ! 
ঘ্বতির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘি বলিয়া প্রচলন অথবা 
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ঘিয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে 
না। অনেকে আইন করিয়া ইহার উপর আমদানী শুক 
বৃদ্ধি করাইয়া ইহাঁর বহুল প্রচার বন্ধ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন' কিন্তু সরকার বলেন ষে আইন করিয়া 
ইহার আমদানী বন্ধ করিলে ঘ্বৃতে স্বাস্থ্যহানিকর দুষিত 
পদার্থের ভেজাল বাড়িয়া যাইবে কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী 
ঘি এদেশে উৎপন্ন হয় না। সরকারের এই উক্তির বিরুদ্ধে 
ইহা বল! যাইতে পারে যে তাহার উক্ত কখ! সত্য হইলে 
বিদেশ হইতে আনীত উচ্ছিত্জ ঘ্তের আমদানী যতশীদ্ত 
সম্ভব কমাইবার চেষ্ট। কর! একান্ত প্রয়োজন কারণ যদি 
এই পদার্থ ঘিয়ের পরিবর্ধে ব্যবহার প্রচলিত হইয়! যাঁ় তবে 
আমাদের দেশের অবনত গোশালা ও, গাভীগুপির অবস্থা 
আরও৪ শোচনীয় হইয়। পড়িবে । একেই ত এদেশে গরু 
এবং গেশালার বাঁতিমত যত্বের অভাবে গব্য পদাথের 
উৎপাধন কমিয়া আসিতেছে এপ স্থলে বদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ 
আসিয়! ঘিয়ের স্থান অধিকার করিয়া লয় তবে গব্য 
উৎপাদন প্রচেষ্টা যে আরও কছিয়| যাইবে তাহাতে সন্দেহ 
কি? অতএব সরকার হইতে ইহার আমদানী কমাইবার 
জন্ক সত্বর চেষ্টা না করা হয় তবে ফলযেকি হইবে তাহ। 


৮৮ 


তবালাচে 
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চিন্তাশীল বাক্তি মাত্রই অন্থভব করিতে পারেন। কিন্তু 
কেবল আইন সৃষ্টির আশ।য় সরকারের মুখ চাহিয়া বসিয়া 
থাকিলে আমাদের চলিবে ন।। যাহাতে আমাদের 
গোশালার অবস্থা উন্নত করিয়া প্রচুর পরিমাণে ছুধ ঘি 
উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সাহায্যে 


ও বেসরকারী ব্যক্তিগত ভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে 


চাষা র 


মাটিই আমার অক্্দাঁতা 

মা্টিই আমার গেহ 
মাটিই আমার পুজার দেউল 

ওর উপরেই স্বেহ। 
মাটিই এ যে কি কৌশলে 
রূপ ধরেচে ফুলে ফলে 
ধান্টে ধনে ভূবন ভরে 

শাস্তির নীড় করল গেহ। 


হইবে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীরও লক্ষ্য রাখা উচিত 
যে এই ভেজিটেবল প্রড।ক্ট যেন ঘি নামে ও ঘিয়ের 
পরিবর্তে বাজারে প্রচলিত না হয়। অধিকন্তু ভেজাল 
দেওয়ার কুপ্রথ৷ যাহাতে সমূলে বিনষ্ট হয় অবিলম্বে এরূপ 
আইন স্থষ্টিকর। ও তাহা কাধ্য করিবার চেষ্টা কর 


সরকারের একাস্ত কর্তব্য । 


গান 


আমার দেহ এও যে মাটি 
কি হ্ন্দর এ পরিপাটি 
আহা! দেখে দেখে আশ মেটেন। 
তবুও এ যে মাটই খাঁটি। 
এই জীবনের শেষের দিনে 
মিলবে! আবার মাটির সনে 
ভুলবো সকল ছুঃখ জালা 
পেয়ে মাঞের অগাধ স্নেহ ॥ 


শ্ীনির্মল চন্দ্র বড়াল, বি, এল, 


বেলজিয়ামে স্ত্রীলোকদিগের্‌ কৃষিশিক্ষ। 


বেলজিয়ামের কর্তৃপক্ষ, গ্রামের উন্নতিবিধায়ক কাঁধ্য 
করিতে ইচ্ছক এবূপ ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের বালিক। হইতে 
আরম্ভ করিয়া সমগ্র স্ত্রী জাতর সম্পূর্ণ শিক্ষার ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কষিকার্যের 
সহিত গৃহকর্মও শিক্ষ৷ দেওয়া হয়। কেন না, উভয় কশ্মই 


বাস্তব জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় । ১৮৮৮ খুষ্টাৰ হইতে 
বেলজিয়াম এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন । ১৮৯০ 
খৃষ্টাব্দে ছয়টা বিদ্য।লয় স্থাপিত হয়। যুদ্ধের পর বিদ্যালয়ের 
খ্যা ত্রমশঃ বর্ধিত হইয়! অধুন1 ২০টাতে পরিণত হইয়াছে। 
এই সমস্ত স্কুলে প্রবেশধিকার লাভ করিতে হুইলে ১৭ 
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বংসর বরঃক্রমের সময় কোন 199০07)097) বিদ্যালয় হইতে 
ছাড়পত্র লইয়৷ আসিতে হয় এবং সেই সঙ্গে “গৃহ ও কৃষি 
কর্মের উপযোগী” এই মর্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও 
দাখিল করিতে হয়। 

রন্ধন, খাদ্যাখাদ্য বিচার, কাপড়-কাচ। 'ও অপরাপর 
গৃহস্থালীর কাঁজ, মুরগী, শৃকর প্রভৃতি পশুপালন ও শাক 
সবজী প্রভৃতি উৎপ।দনের প্রণালী শিক্ষ। দেওয়৷ ছুই ব্সর 
ব্যাপী পাঠ্যতালিক।র অন্তর্গত। এখানে কাল্পনিক শিক্ষা 
অপেক্ষ। প্রক্োগিক শিক্ষাই অধিক হয়। প্রত্যেক ছাত্রীকে 
একে একে সমস্ত কাজই শিখান হয়। 

বর্তমান সময়ে বাঙ্গল। দেশে স্বীলোকদিগের নিমিত্ত 
কৃষিবিদ্যালর় ত দুরের কথ, পুরুষদিগের জন্যও অনুরূপ 
কোন প্রতিষ্ঠানের কথ! অ।মাদের জান নাই। পশ্চিমাঞ্চলে 
যে ছু'একটী আছে সেখানেও কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক 
প্রবেশিক] পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকেই লয়। হ্য়। আমলে 
তাহারা ভদ্রসম্ভান ; লেখাপড়। ঠিসাবেই এই বিন্য। 
আয়ন্ত করে। এ সমস্ত শিক্ষা করা যাহাদের নিতান্ত 
প্রয়োজন দেশের ভরসা স্থল সেই কৃষককুল, এই অবশ্ঠ 
জ্ঞাতব্য বিদ্য। সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই রহিয়া যায়। 

পণপ্রথার প্রসান্দে বাঙ্গল। দেশে কুষকের। বিবাহিত 
হয়, তাভাদের জীবনের শেষভাগে । সমস্ত জীবনের অশেষ 
পরিঅমলন্ধ কয়েক শত রজতমুদ্রার বিনিময়ে অতীত 
যৌবনে কোন তরুণী কিশে।রীর পাণিগ্রহণ করিয়। তাহার! 
কৃতার্থ হয়। 

কেন না তাহাদের সমাজে কন্তার যত বসর বয়স তত 
শত ট।কা পণ দিতে হয়। ভদ্র সমাজের ঠিক বিপরীত। 
ভদ্র সমাজে পুত্রের পিত| গলায় ছুবি দেন+_-আর নিম্ন 
সমাজে কন্তার পিত। সে গৌরবজনক কাধ্যটা করিয়! 
ধন্ট হন। 


বেলজিস্রম জআীলোকের ক্ুম্বিশ্পিক্ষা 


১৯৪১ 





এইরূপে নিম্ন সমাজে পিতা অনেক সময়ে পুত্র মুখ 
নিরীক্ষণ না করিয়া অথব| পুত্রের শৈশবেই মারা যায়। 
অনাথ পুত্র একটু বড় হইলেই অন্যের গরু চরাই:1, অথব! 
ভদ্রগৃহস্থের ফরমাস খাটিয়া জীবিকা উপাজ্জন করে। 
কিছুকাল পরে শরীরে বল হইলে দিনমজুরের কার্ধ্য 
করিতে থাকে । 

অতএব দেখ। যাইতেছে, যে জাতিব্যবসায় অথব! 
প্রাথমিক শিক্ষা কিছুই তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয় 
উঠে না। 

এই ত গেল পুরুষদের কথা; শ্্বীলোক দিগের অবস্থা 
আরও শোচনীয় ৫৬ বংসর বয়সে তাহাদের বিবাহ হয় 
এবং পিত্রালয়ের সহিত সম্বন্ধ এক প্রকার শেষ হয়। 
তারপর যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতে ন। করিতে স্বামীর 
অভিভাবকত্ব হারায় তবে তাহাদের শিক্ষা হইবে 
কি করিয়া? 

এ দেশে প্রায় প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে আজন্মা হয়। সে 
সময়ে পেটের দায়ে তাহাদের মধ্যে অনেককে হাল গরু 
বিক্রয় করিতে হয়। অতএব দেখ। যায় অতি অল্প 
সংখ্যক কৃষকেরই দুগ্ধবতী গাভী আছে। পূর্ববঙ্গের 
মুনলমান ও দক্ষিণবঙ্গের খুষ্টান কৃষকের! প্রায় সকলেই 
ডিমের জন্থ ঠাস ও মুরগী পালন করে। 

এই অভিশঞ্ট শ্রেণীর লোক যে কবে নিজেদের চেষ্টায় 
সমাজকে বলশালী করিয়! গড়িয়া তুলিবে তাহার কোন 
স্থিরতা নাই । তবে ভদ্র সমাজ নিজেদের স্বার্থের দিকে ন! 
চাহিয়। ইহাদের দুর্বলতা নষ্ট করিতে যত্ববান হইলে সকল 
দিক রক্ষা হয়। যেমন প্রজা বাতিরেকে রাজ্য চলে না, 
তেমনই রুষককুলকে বাদ দিয়! জাতীয় উন্নতির 1অশ। 
করাও বাতৃলত]। 
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আবাদ 


| ১ম বর্--১ম সংখ্য। 


বাংলার ভূম্বত্ব 


শ্রীজ্জনেন্দ্রনাথ চক্রনন্তী এম-এ 


বাংল।/় প্রক্গাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে আবার কথ! উঠিয়াছে। 
ইংরেজ বাংল! দেশের রাজন্বের অবিকারী হইয়! সার! 
বাংলার রাজন্থ আদায়ের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থ। 
করিলেন লর্ড কর্পণোয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 
চিরস্থায়ী বনোবস্তের ফলেই বাংলায় তহশীলদার ও 
প্রজা, জমীদ(র ও বাঁয়তরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে 
জমীদারের অধিকারের দৌরাত্যে প্রজার অধিকার 
সঙ্কুচিত হইয়া আছে--তাই যথাসম্ভব এই আইন দ্বার! 
সেই অধিকার মুক্ত করি! লইতে হইবে-ইহাঁই 
আলোচ্য । 

বিলটি বাংলার ল'টের শাসন হইতে বিবেচনার জন্য 
কৌন্সিলে আসিবে-_কৌন্সিল সদন্যের। বিধেচন। করিয়া 
মতামত ব)ক্ত করিবেন । 

বিলটিতে জমীদ।রের অধিকার কিছু কিছু ছাড়িবার 
প্রজার আঁধকার কিছু কিছু বাঁড়িবার ব্যবস্থ। আছে। 
মধ্য-স্বত্ববান্‌ বলিয়।ও জমিদার ও প্রজার মধ্যে এক একটি 
শ্রেণী আছে; তাহা্দিগের অধিকার স্ত উড়াইয়! 
পরিবার ব্যব্থাও ইহাতে আছে। 

এই আইন চালাইবার জন্য কেহ কেহ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তকে ব্যঙ্গ করিয়! “কর্ণোয়ালিনী বেদ, আখ্যা 
দিতেছেন। জমীদার অত্যাচারী মধ্য-স্বত্ববান কিছু না, 
যেচাষ করে সেই সব-_ষে প্রজা! সেই সব-_আলোচ্য 
আইনে যাহা নাই, যাহা হইলে কিরূপ হইবে__যাহ। 
সাধারণে কল্পন'ই করতে পারে না-_তেমন সব অদ্ভুত 
ও ভয়ঙ্কর বিষয়ও অনেকে এ বিষয়ে গবেষণা, করিতে 
করিতে বাহির করিয়া আপনাকে জন-দরদী রূপে প্রচার 
করিতে শ।ঘ। বোধ করিতেছেন। 

এ আইনের অদল বদল লইয়া আলোচনা আজই 
নৃতন হইতেছে না, ইতঃপূর্বে আরো ংইয়াছে। এ 
সম্বন্ধে লেখা-লেখিও কিছু কিঞ্চিৎ হইয়াছে--তবে সভা- 


সমিতি কিরূপ 
পাইতেছি ন]। 

সেকালের লেখায় প্রজ।হিতৈষীরা৷ যে সব যুক্তি 
প্রক্গদের পক্ষ লইয়। দেখাইয়াছিলেন ও কর্ণোয়ালিসী 
কীন্তি চিরস্থ।য়ী বন্দোবন্তের যে সব দোষ কীর্তন করিয়া- 
ছিলেন, আজক।লকার এ বিষয়ে উদ্যোগী রা তার চেয়ে 


হইয়ছে তাহার কোন প্রমাণ 


বেশী কিছু জোরের কখ! বলিতে পারেন নাই--তবে 


ধোয়াটে সমীকরণবাদ অথবা বলশেভিজমের অজ্ঞাত 
প্রেরণ।য় গ্সিনিসটি আরও মুখরোচক করিতেছেন 
সন্দেহ নাই। ৃ 

সাহিত্য-লঘরাট বঙ্ছিমচন্দ্র ও প্রজ।পক্ষ হইয়া বহু লিখিয! 
ছিলেন। এ সব লেখায়.ইনি জমীদারদের প্রজাঁশে'ষক 
ও দেশের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়।ছেন, “মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম 
জমীপারের হৃষ্টি। তাহার! রাজ্য শাসনে স্থপারগ ছিলেন 
না। যেখানে হিন্দু রাঁজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদের 
নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা! সেখানে কর 
সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন | তাহারা পরগণায় 
পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত 
করিলেন। তাহার! একপ্রকার কর সংগ্রহের কণ্টক্টর 
হইল। রাজার রাজন্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার 
বেশী যাহা 'মাদ।য় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহ! 
আদায় করিতে প।রিবেন, তাহ! তীহাদিগের লাভ 
থাকিবে । ইহাতেই জমিদারীর স্থগ্তিঃ এবং ইহাতেই 
বঙ্গদেলে প্রজ্রাপীড়নের স্থষ্টি,-_-এই কণ্টাক্টরেরাই জমি- 
দার। রাজার রাজন্বের উপর যত বেশী আদায় 
করিতে পারেন ততই তাহাদের লাভ। নুতর্নাং 
তাহার। প্রজার সন্বর্বাস্ত করিয়! বেশী আদায় করিতে 
লাগিলেন। প্রজার যে সর্বনাশ হইতে লাগিল তাহা 
বল। বাহুল্য । 


বৈশাখ, ১৩৩৩ ] 





তাহার পর ইংরেজের! রাজ! হইলেন। তাহার যখন 
রাজাগ্রহণ করেন তখন তাহাদিগের সেই অবস্থা। 
তাহাদিগের ছুরবস্থ। মোচন করিবার জন্য ইংরেজদিগের 
ইচ্ছার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ মহাত্রমে 
পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্বনাশ 
করিলেন। তিনি বলিগেন যে জমিদারাঁদগের জমি- 
দাঁরীতে চিরস্থাদী হ্বত্ব নাই বলিয়াই, জমিদারীতে 
তাহাদিগের যত্ব হইতেছে না । জমিদারীতে তাহাদিগের 
স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহ।তে তাহাদের যত 
হইবে। সুতরাং তাহার! প্রজাপীড়ক না হইয়া গ্রজা- 
পালক হইবেন। এই ভাবিয়! তিনি চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্তের স্জন করিবেন। রাজস্বের কণ্টাক্টরদিগকে 
তৃম্বামী করিলেন। 


তাহাতে কি হইল? জমিদারের! যে প্রজাপীড়ক, 
সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে প্রজ।দিগের 
স্বত্ব একেবারে লোপ পাইল। প্রজারাই চিরকালের 
ভূষ্বামী ; জমিদারের! কম্মিন্কালে কেহ নহেন -কেবল 
সরকারী তহমীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূম্বামীর 
নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়্া লইয়া তহশীলদারদ্িগকে 
দিলেন। ইহ! ভিন্ন প্রজার্দিগের আর কোন লাভ হইল 
না। ইংরেজরাজ্যের বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম 
কপাল ভ।দ্িল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের 
অধঃপাতের চিরস্থ।য়ী বন্দোবস্ত মাত্র কশ্মিন্কালে 
ফিরিবে না; ইংরেজদিগের এই কলঙ্ক চিরস্থায়ী। কেন 
না এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী । 


বঙ্গীয় কষাণদের সম্বন্ধে *ই সব প্রবন্ধগুলি পিখিবার 
সময় মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য পণ্ডিত বাকল, লেকী 
প্রভৃতির গ্রস্থ-ভাবে তন্ময় ছিলেন। তাই নিজে দেশের 
সত্য অবস্থা অনেক তাঁহার চোখ এড়াইয়া গিয়াছেন্মনে 
হয়। 


হে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু এমন সাবধানী ও 
মহাগব্বী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার প্রজাবিষয়ক রচনার 
প্রতিকূল সমালোচন! পাইয়া উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। 


লাহলার ভূম্ত 


২.৯ 





উত্তরে তিনি এক পক্ষাবলম্বীর দৃঢ়তা একেবারে ন! 
ছাড়িলেও শিথিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

বঞ্চিমচন্দ্র লিখিতেছেন £- এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে 
পর “সমাজদর্পণ' নামে একথানি অভিনব সংবাদপত্র দৃষ্টি 
করিলাম। তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমিদারগণ' এই 
শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে। আমাদিগের এই 
প্রবন্ধের পূর্বপরিচ্ছেপের উপলক্ষে উহ! লিখিত 
হইয়াছে । তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধত করিতে 
ইচ্ছ। করি। কেন নাঃ €লখক যেরূপ বিবেচনা করিয়া- 
ছেন, অনেকেই "সেইরূপ বিবেচনা করেন বা করিতে 
পারেন। তিনি বলেনঃ -- 

“একেই ত দশশাল! বন্দোবস্তের চতুর্দিকে গর্ভ খনন 
করা হইয়াছে । তাহাতে 'বঙ্গদশনেরং মত দুই একজন 
সম্তান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর 
রক্ষা আছে? 

আমর! পরিষ্কার করিয়! বলিতে পারি যে দশশাল! 
বন্দোবস্তের ধ্বংশ আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার 
অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল 
এক্ষণে তাহার সংশোধন সস্তবে না। সেই ভ্রাস্তির 
উপরে আধুনিক বঙ্গ সমাজ নিশ্মিত হইয়াছে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ-সঙ্গাজের ঘোরতর 
বিশৃঙ্খল! হইবার সম্ভাবা। আমর! সামাজিক বিপ্রবের 
অন্ুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজের সত্য 
প্রতিজ্ঞা করিয়! চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস 
করিয়া! তাহারা এই ভারত-মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া 
পরিচিত হয়েন, প্রঙ্জাবর্গে চিরকালের অবিশ্বাসভাজন 
হয়েন, এমত কু-পরামর্শ আমরা ইংরেজদ্রিগকে 
দিই না। 

যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলাকজঞ্ হইব, সমাজের 
অমঙ্গলাকঠুজ্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব এবং 
ইংরেজেরাও এমন নির্বোধ নহেন যে, এমত গঠিত এবং 
অনিষ্টজনক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমর কেবল ইহাই 
চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে ষে সকল অনিষ্ট 
ঘটিতেছে, এমন সুনিয়ম করিলে তাহার ধতদূর প্রতী- 
কার হইতে পারে তাহাই হউক। 
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কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে,-'যাহাতে দশশালা 
বন্দোবন্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না 'হইয়! জমিদার ও 
প্রজা উভয়েরই অন্কূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত 
হয় যে, তদ্বার1 উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃগ্ধি 
হইতে পারে, তদ্দিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য ।, 
আমরাও তাহাই চাই। 

ইহাঁও কর্তব্য যে, আমর কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে 
শ্রমাত্থক, অন্ঠায় এবং অনিষ্টকাঁরক বলিয়াছি বটে, 
কিন্তু ইংরেজের! যে ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়৷ এ দেশীয় 
লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান করিয়াছেন, এবং কর- 
বৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহ। দুষ্য বিবেচন! 
করি না। তাহ! ভালই করিয়াছেন; এবং ইহ! 
স্থবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত এবং সমাজের মঙ্গল- 
জনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
জমিদারের সহিত না হইয়! প্রজার সঙ্গে হওয়াই 
উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দে!ষ হইত। তাহা 
না হওয়াতেই ভ্রমায্মক অন্তাঁয় 'এবং অনিষ্টজনক 
হইয়াছে। 

বঙ্ছিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষক-_দেশের শ্রীবৃদ্ধি, জমিদার 
প্রাকৃত্রিম নিয়ম, আইন ইত্যাদি অনেক রকমের মম্প- 
ফিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। 

অমর লেখকের এই আলোচনাগুলি পাঠ করিলে 
দেশের অত্যাচারী ও ব্যসনাসক্ত জমিদার ও তূম্ম।"ীদের 
মনে কিছুকালের জন্তও অন্ততঃ :নিজের অবস্থার চিন্তা 
আমিবে। . মতামত সব বিচারসহ ও আধুনিক সত্য 
অবস্থার অনুরূপ না! হইলেও একপক্ষ টানিয়৷ বল! 
হইলেও নানা তথ্যে ইহ! সমুদ্ধ)-সমর্থনযোগ্য ও 
থগ্ডনীয় ছু'রকম অভিমতই আছে ইহাতে। খণ্ডনেও 
আনন্দ পাঁওয়1 যা বলিয়াই বর্তমান আলোচনায় অমর 
বঞ্ধিমকে টানিয়া আনা। 

জমিদার শ্রেণীটাই দশশাল। বন্দোবস্ত সৃষ্টি করিয়াছে 
ইহার আগে জমিদার বলি! কিছু ছিল না--বঙ্কিমের 
এই মত। কিন্তু একমাত্র রাজা ছাড়! আর কি ভূম্যধি- 
কারী কেহ ছিলেন না? সেই ম্মরণাতীত হিন্দুরাজ- 
গণের আমলের ভূমিস্বত্ব প্রাপ্ত কোন কোন বংশ এখনো 


আবাল 
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দেশে আছে। একক|লে ইহারাঁও দেশের কোন স্থানের 
অনেক ভূমির মালিক ছিলেন । | 

এই সব ভূমির মালিক ও প্রজার জমিদারের লাঠিয়াল 
বরকন্দাজ তো! থাকিতই; তা ছাড়া লুট তরাজ ও থণ্ড 
যুদ্ধের উপযোগী টৈন্ত-সামস্ত ও হাতিয়ারও সর্বদা 
তৈয়ার থাকিত। 

একালের জখিদারের মত বাঁকী খাঁজনাই একমাত্র 
সম্বল ছিল না। তাহাঁদের--দেশের বড় রাজাকে তুষ্ট 
রাখিয়া নিজে যথেচ্ছ নিজ ভূমি ও প্রজা শাসন ও রক্ষা 
করিতেন। ; 

ইহারাঁও অন্তগ্রহ প্রার্চদের ও খ্যাতিমানদের গুণের 
আদর করিবার জন্ত তাহাদের ভূমি দান করিতেন__ 
খেলাৎ দিতেন__পদবী দিতেন। 

আজও যে ভূমি ও পদবীর অধিকারী বংশ এ দেশ 
হইতে লোপ পায় নাই। এভাবে যাহারা ভূমি প্রাণ 
হইয়াছে তাহার! কি তৃম্বামী নহে? 

ভূমি যে কর্ষণ করে তাহারই হইতে পারে, অপর 
কেহ ভূম্বামী হইতে পারে না এ মত প্রাচীন শাস্তেও 
আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই মত পোঁষধণ করেন-- এখনকার 
গ্রজাপক্ষীয়েরাও এই মত একট! 'খুব ঝড় নীতি হিসাবেই 
প্রকাশ করিয়! থাকেন। | ৃ 

বৈদিক যুগে যখন চারিদিকে শুধু বন জঙ্গল ঝা শৃন্ততৃমি 

হাহাকার করিতেছে দেখা যাইত--তখন পতিত ভূমিই 
স্বামী পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিত। যে কেহইচ্ছা করিয়া 
কর্ষণ করিলেই তাহার স্বত্ব উপভোগ করিতে পারিত। 

কিন্ত চিরদিন সমানে যায় ন।-একদিন জমি ইচ্ছা 
করিলেই পাওয়া যাঁইতঃ আর এখন মাথা খুঁড়িলেও 
মেলে ন।। 

একদিন পতিত অনাবাদী ভূমি কর্ষণ করিবার জন্য 
তোঘামেদ করিয়া লোক মেলে নাই-লোক-সংখ্য। 
তখন অল্প ছিল, দেশের ভূমির শম্য বাহিরে যাইবার 
সুবিধা হয় নাই-জীরন সংগ্রামের তীব্রতাও আল্লিকার 
মত হয় নাই। আঞ্জ এই পারিপাধিক কারণগুলি দেশ 
জাকিয়! উঠিতেই ভূমি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। 

কিন্ত দেশে এখনো! বহু পতিত জমি আছে। পূর্বব- 
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বঙ্গের বহু মুসঙ্গমান আদাম অঞ্চলে ও চরে গোলাবাড়ী 
রাখে, বসত বান্তব্যিও করে। সরকারের নৃতন নূতন 
খাম মহালেও এমন জমি মাথা পিছু বহু পরিমাণে বিলি 
হইতেছে । এই সব পতিত জমির আবাদী স্বত্ব বা জোত 
স্বস্ব লইবাঁর জন্য অনেক স্থলে. প্রথম প্রথম আশাঙ্গরূপ 
লোকও মেলে না। ক্রমে অবশ্য এমন জমির কর্ষণ 
ব্যবস্থা হইতেছে । কারণ জমির লোভে লোকে দুরান্তরে 
যাইবার ভীতি ত্যাগ করিতেছে । 

বাংলা দেশও মাটির ইহা সত্য কথা--কিন্তু এই 
মাটির দেশেরই স্বতস্ত্ব ৫বচিত্রা ও সত। আছে। বাংবার 
ভূমির উপর প্রকৃতির মার ও আশীর্বাদ যেমন বধিত 
হইতেছে এমন আর কোন দেশের ভূমির উপর হয়কি 
না জানি না। 

বাংলার রুষির উন্নতি অবনতি প্রকৃতির নিগ্রহানু- 
গ্রহের উপরই* বিশেষ নিভর্র করে। বাংলার ভূমি 
সংস্থান ও প্রকৃতির খেয়ালের উপরেই নির্ভর 
করিতেছে । 

বাংল! নদী-মাতৃক দেশ। এ দেশের শিক্ষা সভ্যতা 
ও সম্পদ অনেকট! নদীর গতিই চালিত করিতেছে । 
বাংলার ভূমির উপর নদীর কতট। প্রভাব তাহাই বলিব। 

বাংলার অতল নদী গর্ভস্থিত বহু স্থান আজ বিরাট 
জন-কোলাহল-মুখরিত নানা-সম্পদ-ভূষিত ভূমিন্বত্তে 
পরিণত হইয়াছে । আবার বহু সম্পদপূর্ণ ধিরাঁট বসতি 
ও কত কৃষিক্ষেত্র নদীর অতলে লীন হইয়৷ গিয়াছে! 
বাংলায় খংসর বৎসর কত ভূমি যে শিখল্সি পয়প্তি 
হইতেছে দেশকে ধাহারা দেখেন, তাহারা তাহ 
বুঝিবেন। 

বাংলার নদীর তাঙ্গনে বত্মর বসর কোটি কোটি 
যুদ্রার ভূ-সম্পন্তির চিহুও থাঁকিতেছে না। কথাটিকে 
য/হারা অতিরঞ্জিত মনে করেন তাঁহার! একবাহী চাদপুর 
হইতে বরিশাল লাইনে যাইতে স্ুপারী নারিকেলের 
রাজ্য*বরিশালের মেত্ব। বক্ষগত ও তীরবর্তী স্থানের ম্লান 
সম্পদ শ্রী দেখিলে বুঝিবেন। ্‌ 

বাংলার ভূমি-সম্পদ ও ছাহর স্বত্বের অ।লোচনায় 
দেশের নদীর প্রভাব উল্লেখষেগ্য। 


বাহার ভুত্যত্ 
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দেশে খন লোকসংখ্য। কম ছিল. ভূমির জগ্ত এমন 
কাড়াকাড়ি পড়ে নাই, তখন ভূমিকে বাস-যোগ্য ও 
চাঁষ-যোগ্য করিবার জন্ত লোক খু'ঁজিতে হুইত। এই 
ভাবে কোন চরকে জনপূর্ণ পরগণ। ও ফলবাঁন সাঁরবাঁন 
বৃক্-শোভিত বসতি করিবার ভার কোন কোন 
ক্ষমতাবান্‌ সাহসী মান্থযই গ্রহণ করিয়াছিল। ইই।রাই 
পরে রাঁজ, জশীদার, পরগণার মালিক বা অংশীদার 
আখ্যা পাইয়াছেন। 

জনপূর্ণ চাঁষ ও বাঁসের ভূমির উপর জনের অধিকার 
অবশ্ঠই আছে_-কিন্ত্র এ অধিকারকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার 
দ্বারা স্থাপিত ধাহাঁরা করিয়াছেন তাঁহারা ভূত্বামী আখ্যা! 
বরাবর পাইয়াছেন। জনবা প্রজার এ কৃতজ্ঞতা না 
থাকিলে জনপদের হৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব হইত? 

হিন্দুর শান্ত ধর্ে, ক্রিয়াকাঁণ্ডে ভূম্বামীকে দেবতার 
অর্থা দেওয়া হয়। মুসলমাঁনেরাঁও ভূম্বামীকে অশেষ 
অদ্ধা করেন । ভূত্বামীও প্রজার গুণঘুও মর্যাদা অলুযায়ী 
তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পুত্রবৎ পালন ও রক্ষণে নিজ 
রুতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 

ভৃম্বামী ও প্রজা ছুই যেখানে সত্য সম্পক লইয়! 
চলিতে পারিয়াছে সে স্থান উন্নত হইয়াছে, যেখায়” তাহ! 
হয় নাই সে স্থান অবনত হইয়াছে__রাঁজা প্র! দুই-ই 
ধ্বংস বরণ করিয়াছে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেবে কিছুদিন তসোণার 
বাংলার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল--তহশীলদার ও প্রজার 
মধো, মূলতঃ রাজ! ও গ্রাজার মধ্যেইঃ কিরূপ খাগ্য-থাদক 
সম্বন্ধ দড়াইয়াছিল, তাহা তৎকালীন অভিজ্ঞতা সম্পপ্ন 
ব্যক্তি বুঝিবেন । 

সারা বাংল! ব্যাপিয়! তখন দুতিক্ষ, হাহাকার, 'লুগন। 
দোর জুনুম চলিতেছিল। ভূমির রাঁদস্ব আদায়কারী 
তখন প্রপ্ীর রক্ষণে মন দিতে পারিতেছিলেন ন।--কি 
উপায়ে খাজন। আদায় করিবেন তাহাই ভাঁবিতে- 
ছিলেন । 

প্রজার খাজন। সর্বদেশে সর্বকালেই অবশ্য দেয়। 
রাষ্ট্রের রাজা শাসক ব| রক্ষক অবশ্ঠই থাকিঘেন, রাজ।, 
ছাঁড়া রাজা চলিতে পারে না। প্রঞজ। ভূম্বামীই হোক ধা 
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ভূমিকধপকারীই হোকঃ তাহাকে রাঁজকর দিতেই 
হইবে। কিন্তু এই কর প্রজ। ও দেশের ফলপ্রস্থ ভূমি 
রক্ষার ন্ুুব্যবস্থা না করিয়া -রাজকীয় কর্তব্য শাসন 
সংরক্ষণ না করিয়া আদায় করিতে গেলেই তাহা শোষণ 
আখ্যা! লাভ করে। 

এই অবস্থা হইতে বাংলাকে রক্ষা করিয়াছিল 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার 
জমীদার, তালুকদার ও প্রকৃত ভূশ্বামীদের স্বীকার করিয়! 
দেশের শাস্তি, কৃষি ও ধন জন সম্পদ বাড়াইবার সুষেগ 
দিয়াছিল। বাংলার ইংরাজ-রাজের স্ুুশাসনে শাস্তি 
আনয়ন করিবার প্রথম সোপান এই চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত। 

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; 
দেশের প্রজ্াসাধারণের এই যথাসম্ভব স্থির তৃত্বামীত্ব 
ভারুতেরই অন্ঠান্ত প্রদেশবাসী এখনে। পাইলে বাচিয়া 
যায়। 

বাংলার কৃষি ও জমি বন্দোবন্তী এতট। নিঝ্কাটে 
চলিতেছে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই। চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের ধ্বংস কামন! দেশ-জীবনেরই ধ্বংম ক।মনা) 
একট] আত্মকলহের রাবণের চিতা জালাইয়। রাখ! ছাড়া 
আর কিছুই নহে। 

চিরস্থাী বন্দোধন্ডের ঘোর বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত 
এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। এখন কেহ কেহ আইনেয় 
জড়িত বিচ্যাজালে বা জন প্রাধান্ঠের মোহময় স্বপ্রজগং 
নিষ্ধাণে এ দিকটায় আর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্তক মনে 
করিতেছেন না। কিন্তু এই সব আইন অল বদলের 
কথা আরম্ভ হইতেই দেশের পল্লীতে পল্লীতে জমীর 
অধিকাঁর লইয়া নিজেদের মধো কলহ ষে ভাবে প্রজ্জঘলিত 
হইয়! উঠিতেছে, তাহাতে এই জন আন্দোলনের হোতার! 
কিরূপ আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিবেন! 

দেশের মঙ্গল ও অমঙ্গল কোনটা ইহীতে বেশী 
আমিবে? 

বঞ্ছিম বলিয়াছেন, প্রজাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হইলেই ভাল হইত। ভাল এই হইত--দেশের শ্রেষ্ঠ 
রাজশক্তির "সঙ্গে প্রঞ্জারই সম্পর্ক থাকিত--মাঝে আর 
কাহারও স্থান থাকিত না। 





আবাদ 
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কিন্ত তখন কি দেশে এ ভাবের এত প্রজ। ছিল? 
দেশের জমীদার, তালুকদার বা জোতদার বাকী খাজনা 
করে, ঝড় জোর অত্যাচার করে; কিন্তু বড় রাজার 
সঙ্গে কিন্তি খেলাগীতে--নুর্যযান্তের পূর্বেই নীপাম এ 
ক্ষেত্রে অবধারিত। কে এ অবস্থায় জমীদারীর হাঙ্গামা 
বা শ্রেষ্ঠ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ গোলযোগ রাখিবার 
বাসনা রাখিত? 

আজ যেমন জমী, প্রজা, খাজনা ইত্যার্দি লোভনীয় 
আকার ধারণ করিয়াছে দু'এক পুরুষ আগেও দেশের 
অবস্থা এপ ছিল না। কত জমীদার পত্ুনীদারদের 
লাটের খাঁজন। ওঠে নাই বলিয়! ভূসম্পত্তি ছাড়িয়া! দিতে 
হইয়াছে । নূতন প্রজ! বলাইবার জন্ত-_তাহাদের ভূমি, 
জমী ও স্নেহ নিয়! পুত্রসম পালন করিতে হইয়াছে। 

দেশস্তর হইতে কত নৃতন প্রজা এই ভাঁবে ভিন্ন দেশ 
গ্রামে জমীজমার মালিক হইয়া আসিয়াছে তাহার সংখ্যা 
নাই। স্থানীয়-জমীদার ইহাদের গুণের মর্যাদার জন্য 
নিক্ষর ব্রঙ্গোত্তর, ভোগোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি 
অকাতরে দিয়াছেন। | 

জমীদার গ্রজাঁকে ভূম্বামী করিয়াও কিন্তু দু'একটি 
সামান্ত ক্ষমতা নিজের হাতে রাখিয়াছেন। যেমন 
ফলবান স।রবান্ বৃক্ষ অস্থায়ী প্রজার কাটিবার অধিকার 
জমিদার দেন নাই-__-অবশ্য আইনে প্রজ্জার এ অধিকার 
না থাকিলেও দেশের কোন কোন স্থানে প্রজারা এ 
অধিকার ভোগ করে। জমীদার তাহাতে আপত্তি 
করেন ন।- কোন কোন স্থলে আপত্তি এখনে। এক 
আধটু আছে। 

বলিয়াছি বাংলার নদী- গ্রাম, পরগণ!| কক্ষগত 
করিতেছে ঃ আবার শু বালিচরে নৃতন বসতি স্থাপিত 
করিচুতছে । এই বসতিকে জমীদারেরই সমৃদ্ধ করিতে 
হইত _বাদযোগ্য শ্রীসম্পন্ন করিতে হইত । 

শুক্ধ বাপ্িচরকে ছায়া-নুশীতল গ্রামে পরিণত করিবার 
জন্তই ফলবান সারবান্‌ বুক্ষ জমীদার এত দরদ দিয়া 


দেখিতেন। আক্গ ইহার প্রয়োজন পূর্ব্বের চেয়ে কোন 


স্থানে হয় তো কিছু হান পাইয্াছে--এবং আইনের 
প্রতিপালা বিধিও সেই সঙ্গে হ।স পাইয়াছে। অন্য বাহ! 
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আছে সেও জমীদ।রের অন্তিত্ব প্রকে কখন কখনও 
স্মরণ করাইয়। দিবার জগ্ভই। জমীপার প্রজার সুবিধা 
অবশ্যই দেখিবেন, প্রজাকেও কিন্তু জমীর্দারের মান্ত 
দিতে হইবে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তি প্রজ্জাহিত বিধানের ফাকে 
বর্তমানে অনেকটা শিথিল হইয়াছে । জমীদারের প্রজার 
উপরে আইনতঃ একরকম কোন ক্ষমতাঁই নাই। তবু 
ইছার মধ্যেও জমীর্ার প্রজ্গাগীড়ক হয়-__কিন্ত তেমন 
অত্যাচার দেশের কিঞ্চিৎ ক্ষমতাশালী যে কেহ 
তদপেক্ষা দুর্বলের উপর নিত্য করিবার প্রয়াস 
পাঁইতেছে। শুধু জমীদারকে দোষী করিলে চলে না। 

জমীদার দেশের কি করিয়াছেন ষে দেশের সাধারণ 
তাঁহার উপর কৃতজ্ঞ থাকিবে? দেশ গঠনে, দেশের, 
বর্তমান জনদমৃদ্ধির আনুকূল্য জমীদার অনেক কিছুই 
করিয়াছেন। দেশের নান! কীর্তিকলাপ, দীঘি, পুক্ষরিণী, 
পথ, ঘ।ট, অন্নদান, ভূমিদাঁন, এ সব জমীদারই এত কাল 
করিয়াছেন 

স্থানীয় জমীদীরেরাই স্থানীয় লোকদের অভাব 
অভিযোগ মিটাইয়াছেন-_তাহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও 
আনন্দের ব্যবস্থ। করিয়াছেন । 

ইংরেজ রাজত্বের পূর্বেও জমীদারের। ইহা 
করিয়াছেন) তার পরে৪, বহু পরিমাণে করিয়াছেন । 
ইংরেজী শিখিয়! দেশে বিচার বিক্রয়ের মুখপাত্র হইয়! বা 
অন্ত কোন উপায়ে অনেকে বন জমীদারের চেয়েও 
অনেক বেশী অর্থ উপাঞ্ন করিয়াছেন; কিন্তু দেশে 
জনহিতকর কীর্তিকলাপ ইহাদের কাহার কয়ট! 
আছে? 

দেশের জমীদার দেশের মানীলোকের মানরক্ষ। 
করিয়া আদিয়াছে--ইহাও কি. দেশের ৪ পঞ্জে কম 
কথা? | 

দেশের বহু জমীদাঁর ফকির হইয়াছে) বছু সাধারণ 
লোক আজ জমীদার বা সম্পদশালী হইয়াছে । কত 
জমীদ।র নিঙ্গ দেশের ভূম্বামীর আদর্শ তুলিয়া দেশের 
দিকে ন! চাহিয়া সহরের বিলাপ বাদনে ও ত্বগ্িৎ 
ক্ষুপ্তিতে নিজ বংশগত শ্রেষ্ঠ গরম! ভুম্বামিত্ব পথ্যন্ত 


বাংলার ভূুত্ঘত্র 


টে 





বিসর্জন দিয়া বাংলার আভিজাত্যে দুরপনেয় কলঙ্ক 
আরোপ করিতেছে। 

বর্তমান শিক্ষ। সত্যতা দেশের অনেককেই যেমন 
বিপথগাঁষী করিয়াছে, বহু জমীদাঁরও তাহার হাত হইতে 
অব্যাহতি পায় ন।ই। দেশের বর্তঙ্কান মহা ছুর্ত।গ্যের 
অন্কতম করণ ইহাই, সনেহ নাই। 

তার পর দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ ও কষ!ণ সম্প্রদায়। 
দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের বিপরীতপন্থী শিক্ষা-সভা- 
তায় গা! ঢালিয়! দিয়াছে সব চেয়ে বেশী । মরণের পথে-_ 
আনন্দ উৎসাহহীনতার পথেও অগ্রসর হইয়াছে ইহারাই. 
বেশী। 

অঞ্চণী, অগ্রবাঁসী, শকাম্নভোজী যে সেও স্থখী। 
কিন্তু মধ্যবিত্ত ইহার কোনটিরই অধিকারী নহে। তাহারা 
খণী, প্রবাঁনী 'ও কদর্যাভোঁজী। | 

দেশের কৃষিজীবীর! রোদে পুড়/কঃ বৃষ্টিতে ভিজুক, 
আর দেশের থাছ্য বিলাক-কিন্তু তাহার! মধ্যবিভদের 
চেয়ে অবস্থাপন্ন ও সুখী । 

দেশের কৃষাঁণ ও শ্রমজীবীদের জন্ত মধ্যবিত্তদের 
অনেকে এখন যে ভাঁবেই হউক নয়নাশ্র নিক্ষেপ করেন 
কিন্তু মধ্যবিত্রদের আজ নিজেদের অবস্থার দিকেই দৃষ্টি 
দিখার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। 

মণ্তুর ও কৃষাণ দিন য'হ। রোজগার করে মধাবিত্তের 
রোজগার গড়ে তার চেয়েও নান,--তার পর জীবনযাত্রা 
নির্বাহের প্রণালীর পার্থক্য ছুই শ্রেণার মধ্যে অনেক 
বেশী। 

দেহের শ্রমীও--শ্রমী, মনের আরমীও শ্রমী। কোন 
মধ্যবিত্ত “ওরে চাষা_-ওরে শ্রমী তুমি রোদে পুড়িয়া, 
বৃষ্টিতে ভিজিয়। দেশের খাগ্য আহ্ত্রণ 'করিতেছ--কিস্ত 
তোমার যে মুখ নাই-তুমি বির্রোহ কর, অধিকার 
বুঝিয়া লও? বলিয়! সহে আসর মাৎ করিতে প|রেনঃ 
কিন্ত চ।ষ! ও শ্রমীর প্রতি কি তাবে দরদ দেখাইখার 
সামর্থ্য তাহার আছে? 

কায়িক পরিশ্রমী দিন মঞ্জুর যেখায় সহজে ১ ১৯০ 
দিন রোজগার করে, সেথায় মানদিক শ্রমী মধাবিত্তেব 
দিন আয় গড়ে কত? দেশে কল কারখান। এত নাহ 


২৬ 





যেথায় কা্িক পরিশ্রমী নিত্য ধর্মঘট করিয়া! মজুরী ব।ড়'- 
ইতে পারে, দেশের এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই ইহান্দের 
থাটাইতে হয় নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় কার্যে; কিন্ত 
এই বদ্ধিতহার শ্রমীর তৃপ্তি বিধান করিবার সামর্থা দেশ- 
বাসীর আছে কোথায়? - 

দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জমিজমা! এখনে। দেশে কিছু 
কিঞ্িৎ আছে। আছে বলিয়াই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 
কোনরকমে নিজেদের ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে-- 
পর্মিবার পরিজন দিনাস্তে ছু'মুঠ! খাইতে পাইতেছে। 

কিন্তু দেশের সকলেই হেলে-কষাণ নহে। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ভদ্রলোকের! তাহাদের জমী গ্রামেরই কৃষাণদের 
কাছে বর্গ। ও ভাগী ভাবে রাখেন। কৃষাণ চাষ করিয়া 
ফসল হইলে জমীর অধিকারী অর্ধেক ও কষাণ অর্ধেক 
পায়। 

কিন্তু কৃষাণ শ্রেণীর শুভাগপ্যায়ীগণ এ প্রথায় তু না 
হইয়া জমীর অধিকারীর জমী রুষাণকেই ফসল ভোগ 
করিবার একান্ত অধিকাঁর প্রজ। স্বত্ব আইনের খিখির 
পরিবর্তনে দিতে চাহেন। 

দেশের হিতৈষী ও আইনের বিধানকার কিরূপ 
ষোঁগ্য যে, একট। শ্রেণীকে জাহান্নমে পাঁঠাইয়। কৃষাণদের 
জন্য কত দরদ দেখাইতেছেন । -_-এ দরদের ফলে রুষি, 
কষ।ণ ও দেশের যে কি উন্নতি হইবে তাহা 'উৎসাহীরাও 
নিশ্চয়ই জানেন ন1। 

জমী ধাহার] নিজ হাতে চষেন ন। তাঁহার! মজুর দিয়] 
তাহ চষাইতে পারেন | সেন্থলে বর্গা পিয়া ভাগ স্থুত্রে 
তাহার! যে ধর্গাদারকে অদ্ধভাগ বণ্টন করিয়া দেন এ 
কি ব্যবসার হিসাবেও পরম উদ্াারত। নহে? কে কার 
অর্থপ্রস্থ কোন ব্যাপারে ভাগ দিতে যায়? কিন্ত দেশের 
এই যে উদার মনোবুত্তি, এই সব আইনের জঞ্জালে ও 
জন-হিত নামে জন-অহিতের প্রাবল্যে ভ্রমেই লোপ 
পাইতেছে। 

এই আইনের কথ। উঠিতেই ভাগী কষাণ মধ্যবিত্তের 
জমি দখল করিবার জন্ত অনেক স্থলে উঠিয়া দাড়াইয়াছে 
ক্কধাণরা জমির জন্য অনেক স্থলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বা মোক- 
দ্ধ! করিতে ভদ্র গৃহস্থের মত ভয় পায় না। এই 


আলাল 


পারে না। 


[ ১ম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


ব্যাপারটিতে দেশময় একটা অরাজকতার সাড়া পড়িয়! 
গিয়াছে। গৃহস্থেরাও জমি উঠাইয়া লইবার ন্বন্ত ব্যাকুল 
হইয়।ছে ও জন্রির কি করিবে বুঝিতে পারিতেছে না। 

ধোৌয়াচ্ছন্ন সমীকরণবাদী জনহিতকামীরা কি ইহার 
শান্তি আনিতে সক্ষম হইবেন? শেষকালে ইহাদেরও 
আধার দেখিতে হইবে না তে।? 

কোন জন-ছিত-নীতি পরকে অধিকার চুযুত করিয়া 
নিজ অধিকার বাড়াইবার পন্থ। অনুমোদন করে? আর 
তাঁহাও আইনতঃ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা একট| মহ] অমঙ্গ- 
লেরই সুচন] ষ্বাত্র করিতে পারে। 

বলশেভিজম্‌, সমীকরণ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের মানবনীতি 
_য। কখনে। পরখ হয় নাই, দূর থেকে মুগ্ধ করে খুব, 
কিন্ত কাছে জাপিলে তাহ! বড় স্থমনে হয়না । বিশে- 
যতঃ মনে রাখিতে হইবে এ দেশ বাংলা দেশ-বাংলার 
মাটি, বাংলার জল, বাংলার বাঁযু সত্য হউক সত্য হউক 
বলিব, আর দৃবান্তরের বদি ক্লে বাংলায় চালাইতে 
চাহিব_-তাহা! হইতে পারে না। 

আর সর্রবোপরি মনে রাখিতে হইবে, জমিদার, মধ্য- 
বিত্ত, কৃষাণ আমর! সকলেই এখানে প্রজ।। এ অবস্থায় 
নিজেদের মধ্যে অধিকার লয়! দ্বন্ব চলিলে সকলেরই 
শেষ কথা হইবে নাপিস করিয়! দেখিন-_ 

কিন্ত তাহার পরিণাঁ কি? অমর বঙ্কিমচন্দ্রের 
কথায়ই উপসংহার করি--“নালিস করিয়। দেখিব--কিন্ত 
সে ত সে।জ। কথা নহে; আঁদ।লত ও বারাঙ্গনর মন্দির 
তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের 
মূল্য চাই; উকীলের ফিস্‌ চাই, আসামী সাক্ষীর তলবান। 
চাই, সাক্ষীর খোরাকী চ।ই। সাক্ষীর পারিতোধিক 
আছে, আমিন থরচা হয় ত লাগিবে এবং আদালতের 
পিয়া ও, আমলাধর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশ। রাখেন। 
ইহা অক্পক্গ৷ গলায় দড়ি দিয়! মর। ভাঁল।, 

কিন্তু এই কি দেশের আত্মকলহে আত্মহত্যার সময়? 
এই কি প্রকৃত জন-হিত ও দেশ-হিত--রুধি-হিত ও কৃষাণ- 
িত ! কোন নীতিই এমন অব্যবস্থার বিধি সমর্থন করিতে 
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সাং পঞ্জী 


৭ 


মাস পঞ্জী। 


আবাদের এই বিভাগে প্রতিমাসে অবশ্য কর্তব্য কুষিতন্ব 
দ্বাস্থাতত্ব সারতত্ব ও দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি বিশদভাবে 
আলোচিত হইবে £_ 

বৈশাখ কৃত্য 

জললাম্মু শু ব্বাস্থ্যতভ্ড্র- এই মাসে প্রচণ্ড 
সূর্য্য কিরণে জলকষ্ট ও শরীরের মহ পদার্থ ক্ষয় হওয়ায় 
গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ জীবগণ অবসর ও দ্র্ধল হইয়া 
পড়ে। এইজন্য পেঁপে, ভাব; তরমুজ, তালশশাস, লেবু, 
মাখন, ঘোল, কাচ। আমের সরবৎ প্রভৃতি ব্যবহার কর! 
বিশেষ কর্তব্য । চেত্রমাসের ঝড় বুষ্টিতে আমের ক্ষতি 
হইলেও পাট প্রভৃতি ফলের পক্ষে উপকার হইয়াছে। 

জন্যন্মুল্য-_ গোধুম, শালিধান্ঃ কোদ্রব, মাধকলা ই, 
সর্পপ ও লবণ প্রভৃতির দাম হস পাইবে। 


চাষ আবাদ 

পাট, আমন ও শরৎপরু ধান্ত, আমাদা, অড়হর, বটবটা 
কুমড়া, বিঙ্গ|, শস|, শাকআ লু, মানকচু, মুখীকচ, আদা, 
হরিদ্র। গ্রভৃতির বীজ এই সময়ে বপন করিতে হয় এবং 
কলা, পান ও পি'পুল ্রভৃতির চার। এই মাসেই প্রস্থত 
কর! উচিত। 

গপাঁউি-অনেকেই পাট বপন কার্য শেষ করিয়।ছেন 
অথবা করিতেছেন | জমিপাট করা কাধ্য পূর্বেই শেষ 
হইগ্নাছে কিন্তু ভাল পাট অধিক পরিমাঁণে উৎপাদন করিতে 
হইলে পাটের চারা ৫৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে দে গুণিকে 
রীতিমত নিড়ান প্রয়োজন ও নাইটেট অফ সোড। 
প্রভৃতি সার ব্যবহার কর! দরকার। প্রতি একরে* প্রায় 
১মণ প্রয়োজন হইবে । 

নাইটে ট অফ সোডা চার পাচগুণ মাটির সহিত মিশ্রিত 
করিয়৷ জমিতে ছড়াইয্া দিতে হইবে। এই সার স্যাত 
সোযেতে স্থানে রাখা উচিত নয়। ভ্যাম্প জায়গায় রাখিলে 
ইহা গলি$া য।ইবার সম্ভাবন! আছে। 


ধাঁনা-আমন এবং আউশ ধান বপন করিবার 
আয়োজন এই সময় হইতেই আস্ত কর! প্রয়োজন। যে 
জমিতে শীতকালে আলু উৎপন্ন হয় সেরূপ জমিই আউশ 
ধান বপনের পক্ষে প্রশস্ত কারণ আলু জন্মাইতে হইলে 
জমিতে যে সমস্ত সাঁর ব্যবহার কর! দরকার আউশ ধানের 


.জমি ও মেই সার ব্যবহৃত হইলে অধিক পরিমাণে শস্য 


উত্পাদন করিতে পারে । হাড়ের গু'ড়ার সার উক্ত দুই 
প্রকার শসোর জমির জন্তই প্রয়োজন। জমি গ্রস্ত 
করিবার প্রথম অবস্থায় গোধুত্র সার এবং তৎপরে নাইটে 
অব সোডা ব্যবহ|র কর উচিত কারণ এই দুইটী সারের 
মধ্যে যে নাইটে জেন আছে তাহাতে জমির উৎপাদিক৷ 
শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 

গহনা পশুর খাদ্য হিসাবে এই সময়ে ক্ষেতে 
গহমার চাধ কর! উচিত। এক একর অর্থাৎ প্রায় ৩ বিঘ। 
জমিতে মাত্র পনের সের আন্দাজ গহ্মার বীজ বপন করিলে 
তাহাতে প্রায় পৌনে চারশ মন পুষ্টিকর পণুর খাদ্য 
পাওয়| যাইবে । ইহাতে প্রায় ৩টী গরুর এক ব্সরের 
খোরাক চলিবে । এই জমির জন্ত প্রতি একরে ১ মন 
হিসাবে নাইটেট অফ সোড। এবং ২ মন হিসাবে সুপার 
ফসফেট বীজ বপনের পূর্বে সাররূপে ব্যবহার করা চলে । 
শেষোক্ত সারটা ভুট্রাক্ষেতেও সাররূপে ব্যবহৃত হয়। 

ইচ্ফু-_বাংলা দেশে জলসেচ ব্যতীতও ইক্ষুর চাষ 
চলিঠে পারে। আগামী মাস পর্যন্ত এই চাষের জঙগ্ 
বিশেষ শ্রমের প্রয়োজন নাই। আগামী মাসে আকের 
চাঁর। গুলির মাথ। নিড়াইয়৷ গোড়ার গ্তাটা উসকাইন্! দিতে 
হইবে। সেই সময়ে সহজ প্রাপ্য সার ব্যবহার করিলেও 
সুফল ফলিতে পারে। কলা, আনারস প্রভৃতির চারাও 
এই মাসে বপন কর! চলিবে । ্‌ 

হতনা কলার চাষ অত্যন্ত লাভ জন্ক। ভাল 
করিয়। চাষ করিতে পারিলে এই ব্যবসায় হইতে রীতিমত 
অর্থ উপার্জন করা যাইতে পারে। কদলী বৃক্ষের 
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উন্নতির জন্ত যথেষ্ট পরিমানে পটাশ ও নাইটোজেন 
প্রয়োজন হয়। বাংলা দেশে কলাগাছের বৃদ্ধির জন্ঠ 
তাহার গোড়ায় ছাই এবং মুনের জল প্রভৃতি দেওয়া হয়_- 
ইহ। হইতেই বুঝিতে পার! যায় যে কল! চারার পক্ষে 
পটাশ এবং নাইটোজেন অতিশয় প্রয়োজনীয় । এই বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ উডরে! সাহেব বলেন যে, খোল, শুটকি মাছ 
নাইটেট অফ সোডার সহিত মিশ্রিত ফরিয়! কদলী বৃক্ষের 
জন্ঠ সার গ্রস্ত করা উচিত কিন্তু আমাদের মনে হয় নিম্ন 
লিখিত ভাবে সার প্রস্তত করিয়। চারা রোপন সময় হইতে 
একমাস অন্তর ২৩ বার ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল 
পাওয়। যাইতে পারে। 
'নাইট্রেট অব্‌ সোডা--৩ মন 
স্থপার ফসফেট ২ মন 
মিউরেট অব পটাশ - ২ মন 
উক্ত তিনটী পদার্থ এ পরিমানে মিশ্রিত করিয়! প্রতি 
তিন বিঘা বা! ১ একর জমিতে ব্যবহার কর! যাইতে পারে । 
স্পাক্চতনবজী--এই মাসে পটল, লাউ, কুমড়া 
শসা, তরমুজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে জল সেচন করা একাস্ত 
আবঙ্কক--কচু, আদ! ও হলুদ বপন করিবার পক্ষেও 
ইহাই প্রশস্ত সময়। এই ফনলত্রয়ের পক্ষে বেলে 
মাটির জমিই প্রয়োজন। 
বিট ওহিজামের জঙ্ত উত্তমরূপে কর্ধিত ঝুরামাটির 
জমি প্রয়োজন কারণ কাদ। জমিতে ইহ। ভালরপ 
উৎপন্ন হইতে পারে ন|। প্রথম বুষ্ট হইবার পর ৯ 
ইঞ্চি দূরবর্তী লাইনে এক একটী চারা হাতখানেক 
তফাতে রোপণ কর। উচিত। আদা, হলুদ প্রভৃতির 
জমিতে নিয়লিখিত মতে সার ব্যবহার করিলে নল 
পাওয়া যাইবে-_ 
নাইট্রেট অফ সোডা. ১ মন 
স্থপার সালফেট ১ মন 
নাইট্রেট অফ গটাণ ২৯ 
শু মাটি অথব| ছাই ১৪ », 
উক্ত চারিটি পদর৫থ একত্র মিশ্রিত করিয়। প্রতি 
বিঘাতত ছয় ম্ন করিয়া ব্যবহার ক'রলে প্রতি বিঘা 
১৬/ মন ফসল পাওয়! যাইবে । 


আবাদ 


[ ১ম বর্ষ-১ম সংখা 





বেগুন, কুমড়া লঙ্ক! প্রভৃতি উৎপাদনের জন্তও এই 
সময়ে জমি গ্রস্তত করা হয়। 

এই কল গাছে সার দেওয়! প্রয়োজন হয় বলিয়া 
ইহার সার প্রস্তত'ও ব্যবহার প্রণালীও নিমে দেওয়া 
হুইল £-_ 


সলফেট্ঃমব প্টাশ সওয়া ছুই মন 
স্থপার ফস্ফেট এক মন ১৪ সের 
নাইট্রেট অব সোড। * তিরিশ সের 


মিশ্রিত করিয়। বোন্বাই প্রদ্দেশে প্রতি বিঘ।তে ব্যবহৃত 
হয়। আমদের মনে হয় তৎসঙ্গে ৮ গাড়ী আন্দাজ 
গে।ময় সার মিশ্রিত করিয়! লাঙ্গল দিবার সময় জমিতে 
ব্যবহার করা উচিত। 

কুমড়া লাউ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিমাণে সার 
দেওয়৷ কর্তব্য। ইহাতে লাভের বংশ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি 
পাইবে। প্রতি৬৭ বর্গহস্ত পরিমিত ক্ষেত্রে জমি পাট করি- 
বার সময় নিয়লিখিত মতে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন-__ 


সুপার মলফেট /১০ সের 
রেড়ী থল /১ 2 
নাইট্রেট অব পটাশ | পোয়! 


অতঃপর কুমড়। লউ প্রভৃতির চারা একটু বড় হইয়! 
উঠিলে প্রতি চারাতে এক আউন্স আন্দাজ নাইট্রেট অব 
সোডা তিন চারগুন শু মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়! 
দেওয়! গ্রয়োজন। 
ল্রেগুন--বেগুন ফলাইবার জন্য সাধারণ অল্প বেলে 
ম'টির জমিই প্রশস্ত। এই মাসে এলোকেশী, মাক্রা, ও 
মুক্তকেশী বেগুনের বীজই বপন করা উচিত। কুলি বেগুন 
প্রভৃতি যে জাতীপন বেগুন অধিক দিন ধরিয়৷ ফল দেয় 
তাহা'এই মাসে রোপণ কর] উচিত নহে। বেগুন ক্ষেতে 
সাধারণতঃ খৈলের সার দিলেই চলে। তবে জমি পাট 
করিবার কালে দশ বর্গ হাত জমিতে আধ সের আন্দাজ 
চুণেরল্পার$ দেওয়! যাইতে পারে। পরে প্রতি চারাতে 
১ আউন্দ করিয়৷ নাইটেট অব সোড! ও ব্যবহার করা 
কর্তব্য। বেখুন ফলিতে আরম্ভ করিলে মধ্যে মধ্যে 
গোড়ার মাটী উস্কাইয়। দিলে ভাল হন্ন। আগামী 
মাসে বেগুন লঙ্কার চার! সরাইর়। রোপণ করিবার 
প্রয়োজন হুইবে। 


বৈশাখ, ১৩৩৩] 


হসপগ্ী 
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তলক্কা- ইহার জমিও সার বোটামুটি বেগুন 
ক্ষেতের মতই চলিতে পারে। তবে লঙ্কার বীজ খুব 
বিশ্বানী দোকান হইতে ক্রয় কর! উচিত কারণ এ বীজে 
নানা রোগ সাধারণতঃ জন্ম থাকে । কিন্ত লঙ্কতে 
প্রায়ই পোক। হয় ন। স্পেন দেশীয় এক প্রকার গোল 
আকৃতির লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ঝ|ল খুব 
কম। কিন্ত সাধারণ লোক এই ল 1 এখন যথেষ্ট 
পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। বেশী ঝালযুক্ত ক্ষুদ্ৰা- 
রুতি ধানী লঙ্কা! ও অনেকে পছন্দ করেন। রীতিমত 
সার দিয়! যত্ব করিয়! লঙ্কা আবাদ করিলে ৮ মন ফসলের 
পরিবর্তে প্রায় ১৫ মন ফসল-_বিঘ। জমি হইতে পাওয়া 
যাইতে পারে। 





টেলিগ্রাম_টার্হোটেল। 


ফুতন- গোলাপ ফুল সাধারণতঃ এই সময়ে প্রন্চুটিত 
হয়। এই অবস্থায় গোলাপের মলে নাল! কাটিয়া 
জল মেচনের সহিত সার ব্যবহার করা উচিত এবং 
প্রশ্কূট চার ও আগাছ! পৃথক করিয়! ফেল! একাস্ত 


দরকার। এরূপ না করিলে গোলাপ চাহাগুলি নই 


হইয়' যায়। 

ল্রজন্নীগক্্া-বৈশাখ হ্যষ্ঠ মাসে হালকা 
জমিতে ইহার চার। রোপণ করিতে হয়। রজনীগন্ধ1 ২ 
প্রকার ডবল ও সিঙ্গেল। দিঙ্গেল রজনীগন্ধা অপেক্ষা 
ডবলের গন্ধ অধিক ॥ 





ফোন--৯১৫ বড়বাজার। 


টায়ার হোটেল 


শিকপালদহ নর্থ ষ্রেসনের ঠিক সম্মুথে 


নিউ শিয়ালদহ স্তানিটোরিয়মের সহিত মিলিত 


২৭নং অপর সাকুলার রোড, কলিকাত]। 


নিউ শিয়ালদহ শ্য।নিটোরিয়াম বা শিয়ালদহ স্বাস্থ্য নিবাসের নাম জন সাধারণের মুপরিচিত। 


গত "চারি 


বৎসর হইতে আমাদের যে সকল পৃঠপোষক সাময়িক ভাবে একাকী ব| সপরিবারে এই ছান্থ্য নিবাসে বাস 
করিয়াছেন, তাহারা আমাদের সেবা ও ঘত্বে এবং সময়মত সুচাঁরু আহার্য্য পাইয়া পরম পরিতৃপ্র হইয়াছেন, এ কথা 
আমর! স্পর্থ! সহকারে বলিতে পারি। কিন্তু ইহাঁতে স্বানাভাব বশতঃ আমর! বৃহ্দায়তন বাড়ীর চেষ্টা বহুদিন 
হইতে করিতেছিলাম। ভগবং-প্রসাঁদে এতদিনে আমাদের সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে । তাই আমরা উপরিলিখিত 
ঠিকানায় স্বাস্থ্য নিবাসের সহিত সংগ্লিই করিয়! টাওয়ার হোটেল নাম দিয় একটা আদর্শ বোডিং স্থাপন করিলাম। 
ইহা নব-নির্দিত প।চতল! বাড়ী । প্রত্যেক ছুইথান৷ ঘরের জন্ত একটী স্বতন্ত্র বাথরূম সহিত কল ও পাইখান!র 
বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক ঘরেই বৈদ্যুতিক আলে! ও পাখা আছে। একাকী ও সপরিবারে থাকিবার বিশেষ 
নুবিধ।। আহারের বন্দোবন্ত ও উৎকৃষ্ট এ% সর্দঘ।স-নুন্দর। কলিকাতা ও মফস্থবলবাসীগণ বোর্ডার না! হইয়াও 


দৈনিক আহার করিতে পারেন তাহারও সুবন্দোবন্ত করা হইয়াছে। 


রুগ্ন ব্)ক্তিদিগের জন্য আমাদের ১নং 


হারিসন রোঁডস্থ স্বাস্থা-নিবাসে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর। হুইয়াছে। 


পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


সীট রেণ্ট সমেত ঠনিক খরচ- ৫২ ৪২ ২০ ও ১1০ 


সীট রেণ্ট মমেত মাসিক খরচ--৯*২ ৬০২ 


৪৫২ ও ৩৫২। 





আসমা 


[ ১ম বর্ধ-১ম সংদ্ু 


বঙ্গদেশে সরকারী কৃষিক্ষেত্র । 


নিয়ে বাঙ্গালার সরকারী কুষিন্গেত্রগুলির নাম এবং 
বিবরণী দেওয়। হইল। 

১। চু'চু'ড়া স্টেশনের নিকট। 

২। বর্ধমান রেল ষ্রেশন হইতে ৪ মাইল দুরে। 

৩। বাঁকুড়া আদ(লত হইতে এক মাইল দূরে । 

৪1 বহরমপুর রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল মধ্যে 
(কোম্পানী বাগান নামে পরিচিত। ) 

«| মসোপজ ২৪ পরগণা জিলীয়। ক্যানিং সহর 
হইতে ২৮ মাইল দুরে। সুন্দর বনের মধ্যে । 

৬। ষশোহর:রেল &্শনের এক মাইল দূরে। 

| শ্লিউডি ই, আই, রেলের রেলস্টেশনেব নিকট। 

৮। খুলনা- রুপস! নদীর তীরে । 

৯। ঢাঁক! €বল ষ্টেশনের ৫ মাইল দুরে মণিপুর 
নামক স্থানে । এক হাজার বিঘ! জমির উপর স্থাপিত । 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহাঁষ্যে কৃষি কার্ধ্য হয়। কৃষি 
বিচ্যালয়ও আছে। গোঁশালাঃ বীজাগাঁরও সঙ্গে আছে। 

১০। কুমিল্ল!_ রেলষ্টরেশনের অর্থ মাইল মধ্যে | 

১১। ময়মনসিংহ--সহরে4 ৩ ম।ইল দুরে | 

১২। বরিশাল-_সহরের ২ মাইল দক্ষিণে। 


১৩। ফরিদপুর--সহরের ৩ মাইল দূরে গোয়াল 
বাসট নামক স্থানে । 
১৪। কিশোরগঞ্জ __বর্ণাপ্রথার কষিকার্ধ্য চলিতেছে। 
১৫। ধানবাড়ী__বারিস। বাড়ী হইতে ১ মাইলে 
বের টউ।ঙাইল মহকুমার মধ্যে। 
১৬। জগনেবপুর-_ভাওয়াল কে।টন অব ওয়ার্ড 
এষ্টেটদ্বার] পরিচালিত । 
১৭। ব্রাঙ্মণবাডিয়।_সব1ইল ওয়া ্রেটদ্বার] চাঁলিত। 
১৮। ক্ররাটিয়া-_সন্তোষপুব আলিওয়াড্টেটেব পবি- 
চালিত। 
১৯। রঙ্গপুর-_ পশ্ুশাল! - রেলষ্টেশনের নিকটে । 
কষিক্ষেত্রে_ গাঞ্জার চাঞ়ও হয়। 
বুড়ীরহাট-সহর হইতে ৫মাইল দুরে 
তামাকের চাষ। 


২০। রাঁজসাহী-_সভরের উত্তরে। 

২১। বগুড।_-সহরের সন্্িকটে। 

২২। পাবনা--সহরের এক মাইল দুরে । 
২৩। কালীম্পং--সহরের নিকটে। 


সকল প্রকার চামড়ার জিনিষ আমাদের নিজ কারখানায় 
প্রস্তুত হয় । 








খুব মজবুত, অথচ কমমুল্যের জুতা আমাদের কলেজ স্বীটন্িত দোকামে সর্বদ। বিক্রয়ার্থে প্রস্তত খাকে। 
সুটকেশ, ডাক্তারী বাক্স ইত্যার্ধি পাওয়া! যায়। ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন । 


হেড অফিস ৪৩1২ হারিসন রোড, 
ক্রাঞ্চ ই ৮৯ কলেজক্্রীট মার্কেট কলিকাত1। 
ফোনঃ ২৯৪০ বড়বাজার। 


সা, 9. 10856 & 0০. 

১০, 1305 7864 05100669, 
ডঙ্নন ক্কোম্পানী 
পোঃ বক ৭৮৬৪ কলিকাতা। 


বৈশাখ, ১৬৩৩ ] 





ক্ুলিক্চাতান্স হাজী দর 





আবাদের প্রশ্নোত্তর বিভাগ । 


এই বিভাগে প্রতিমাসে কৃষিকার্ধ্য সঞ্ধদ্ধে নানা জটিল 
এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নের আলোচনা করা হইবে । বিভিন্ন 
জেলার বিভিন্ন জমিতে কোন্‌ দ্রবোর আবাদ কর! চলে 
এইরূপ চাষের প্রকৃষ্ট পন্থ', সমবায় সমিতি, পশুচিকিৎস! 
প্রভৃতি সঙ্ন্ধে কিরূপে সাহাষ্য পাওয়া যাইতে পারে, 
কোন বাজারে কি দ্রব্য ক্রয় অথব! বিক্রয় করা চলে 
ইত্যাদি এবং চাঁষ কালীন আপন আপন অভিজ্ঞতা জাত 


অন্ুবিধা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়। পাঠাইবার জন্ত আমরা 
আমাদের গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক পাঠক ও সর্বসাধারণকে 
সাদরে আহ্বান করিতেছি । এইরূপ প্রশ্ন ও তাহার 
উত্তর যথাসময়ে প্রতিষাসে আবাদের এই বিভাগে প্রকাশ 
করিব। যদ্দি কেহ পৃথকভ!বে উত্তর পাইতে চাহেন 
তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক টিকিট 
পাঠাইলে ভাল হয়। 


কলিকাতার বাজার দর 


গ্রামে উৎপন্ন দ্রব]া্দি কিরূপ মুল্যে কলিকাতায় বিক্রয় 
হয় তাহা প্রত্যেক উৎপন্নকারবীরই জান! কর্তব্য। 
তাহাদের সুবিধার জন্ত আমর! প্রতিমাসে আবাদে 
কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। 


( শাকসজী ) 


বেগুন--প্রতিসের ৩০ হইতে ৬১০ 


বাধাকপি-এক একটী *%* » ৩০ 
শসা-কুড়ি ০০ ১. 92/০ 
রহুন- সের ৩ ৯ 1৭ 
আরা পের ৩/৬ 9 1% 
কাচালহকা- সের ৩/০ ৯ 19 
ঢেড়স-_কুড়ি ৩ /১৩ 
দেশী পেয়াজ-সের ** ৮/১ 
পাঁটনাই লাল ৬ 
সাদা ০ 
আলু নৈনিতাল ৮ ৮১০ 
দেশী / 7০ 
লাল মির /১০ ৮০ 


ফল 
নারিকেল-'১টী /৫ 875 
পাতিনেবু-কুড়ি '৮/৩ ॥১/০ 
কলা চাপা ১ ছড়া ৮/৩ 1৮০ 
মর্মান - ৩/০ ॥/০ 
পেপে -১টী //০ 8০ 
ডিম 
ডিম হাসের-+১কুড়ি 1৯ হইতে 15০ 
মূরগীর-_ ০ হইতে 9/০ 
পাট 
পাট-_ ১৪২ ১১৮৯ গ্রতিমন 
হলুদ 


পাবন। ও কুষ্টায়াণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিষণ ৭২ 
দেশী-- ৯২. 
তেঁতুল -- ৬২. 
টাকা হইতে ৬০ অবধি 
দেশী শুফ আদা- প্রতিদন ২*২ টাঁক1 হইতে ২৫২ 


ট।কা অবধি। 
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অবাালে [ ১ম ব্য--১ম সংখা 
জমির সার [ চাউল প্রতিমণ ] 
রেড়ীর খোল গ্রতিমন ৪৭০আন! হইতে ৫. টাঁকা। বলাম নৃতন ৮২ ৯২ 
সরিষার খোল » ২1/*আনা হইতে ২॥* টাক পাটনাই এ ৮২৮1০ 
মৌয়া ১০ টাকা রেসুন আতপ নৃতন ৬২৬০ 
চিনাবাদামের খোল ৩।০ অ'ন। হইতে ৩1/০ বাকতুলসী নৃতন ৮া1*-_-৮৩ 
হাড়ের গুড়া ১০৫২ টাক হইতে ১১০টাকা এ পুরাতন ৯1০---৯9৩ 
নাইটেট অফ সোডা -২০৫২ টাকা করিয়! প্রতিটন নাগরা ৭ ৩-_-৮৯ 
তি 
রেলে তুলিয়া দিবার খরচা সমেত দাইল-_ প্রতিমণ 
নাইটোজিন শতকরা ১৫-_-১৬ ্‌ 
বেসিক সাগ ৮০ টাক! করিয়া প্রতিটন রেল তুলিয়া দেশী অড়হর ৬/০-- ৭1৮9 
দিবার খরচ সমেত ফটফর1টিক এসিড এঁ কাণপুরী ৮২-- ৮৪০ 
শতকর! ১৬--১৮ মুগ কাচা ও ভাজ! ৮২ ১৪২ 
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চাঁধার বৈঠক 


09107, 1091), 4১11০ পত্রিকায় £]1)6 6০070০1 ০1 
9150 [7019 73019. ০? 7:69) শীর্ষক প্রবন্ধে, সার 
প্রয়োগে চ গাছের এই শক্রদিগের কার্য্যে বিদ্বু দেওয়া 
সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে । প্রবন্ধের মুখবন্ধে এতাবৎ কালের 
সমন্ত চেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । এই পোকা 
গাছের ডালগুলিকে এবপ অন্তঃসরশূন্য করিয়া! ফেলে, 
যে অধিক ঝড় হইলে ও পা তুলিবার সময় কুলিদের 
স্পর্শে 'ইহার। ভাঙ্গিয়৷ পাড়। স|র সংযোগে গাছগুলি 
তেজস্কর হইয়াছিল দেখিয়া আশা করা গিয়াছিল, যে 
পোকাগুপি ন্ট হইয়! গর্তগুলি একেবারে বন্ধ হইয়! যাইবে 
অথবা তাহাদের সংখ্য। অল্প হইবে। পরীক্ষ। দ্বার৷ দেখা 
গিয়াছে যে মিশ্র সার সংযোগে ঝাড়গুলি তেজের সহিত 
বৃদ্ধি পায় ও ছিদ্রগুলি ক্রমশঃ কমিয়। যায়। 


আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সমবেত 

(0০9 01১9:৮1৬০ ) ক্রেয়বিক্রুয় | 
উৎপন্ন দ্রব্যের সমবেত ক্রয়বিক্রপ়্ আধুনিক আমে- 
বিকার কৃষিকাধ্যে বিশেষ উল্লেখয়োগ্য" ব্যাপার। এই 
সমবেত কার্ধয কোন শ্রেণী বিশেষের বিশেষত্ব নহে, কারণ 
ইহা! বহুকাল যাবৎ প্রায় সকল প্রকাঁর অমজীবিগণের 
মধ্যেই লক্ষিত হয়। তবে আজকাল আমেরিকার কষি- 
কার্ষেয ইহ। বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় 
জীবনে কৃষিকে আদর্শ করিতে হইলে ভূমির উৎপাদিক! 
শক্তিবৃদ্ধির সহিত বিক্রয় করিবার মিলিত চেষ্টা! একান্ত 
আবশ্ঠক। ইহাতে খরিদবারধিগের বা অন্ত কোন ব্যব- 
সায়ের কোন ক্ষতি করে না। রুধিজাত পণ্যসমূহ জাতীয় 
উন্নতির নিদান। কারণ প্রচুর উপন্ন হইলে সমৃদ্ধ ও 
সন্ত কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। অন্যান 
শ্রেণীর লোকের কৃষক সম্প্রদ।য়কে যথেষ্ট সাহাষ্য করা 
উচিত; কেনন! তাহারাই জাতির প্রাণ, তাহারাই সকলের 
মুখের অল্প যোগায়, এই ক্রয়বিক্রয় সবেতভাবে নিয়ন্ত্ি 
করিতে পারিলে যথেষ্ট 'ফসলের সময় শম্তাদি 


স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, অপিচ অজন্মার 
সময়েও অসন্তষিকর মূল্য বুদ্ধিরও প্রয়োজন হয় না। 
ইহাতে অপামর সাধারণ সকলেরই মঙ্গল। 


শিকড়ের সাহায্যে গাছের অঙ্গার 
(98191) ) শোষণ । 


এমেরিকাঁয় পরীক্ষা করিয়া পরিক্ষার ফলে দেখ। 
গিয়াছে যে, গমের চার। গাছ লইয়! অনেক সার 


মিশ্রিত জলে নাইটে টের ভাগ বেশী হইলে গাছের ছাইতে 
অঙ্গারের ভাগ বেশী দেখিতে পাওয়া ষায়। 

খাদ্যের যে কোন উপাদানের -বৃক্ষের শোষণ সম্ভব 
তাহ! বৃক্ষের রস এবং পুষ্টিকর তরল পদার্থের সমতার 
উপর নির্ভর করে। এই সমতা অল্প, ক্ষারঁসংযুক্ত অথবা 


: উদ্দাসীন হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে ভিন 


ভিন্ন আকারে লক্ষিত হয়। গমের চারা গাছের নিমিত্ত 
সার মিশ্রিত জলে সোডিয়াম, এমোনিয়াম নাইটে, 
ক্যালসিয়াম+ সোডিয়াম বা পোটাসিয়াম কারবনেট মিশিত 
থাকিলে গাছ পোড়াইলে তাহার ছাইতে অঙ্গার (62১০1) 
দেখিতে প।ওয়] য।য়। 

যখন দ্রবপদার্থের সহিত সোডিয়াম নাইটে ট মিশ্রিত 
থাকে তখন হয় নাইটেউই সর্বপ্রথমে শে|ষিত হয়, এবং 
যৎকিঞ্চিৎ সোডিয়!ম অবশিষ্ট থাকে তাহ জলের সহিত 
মিশ্রিত. হইয়া সোডিয়াম কার্বনেট অথবা সোডিয়াম 
বাইকাঁরবনেটে পরিণত হয়। ক্রমে ইহা ক্যারবোনেট 


দান করে। বুক্ষ যুলের সাহায্যে ক্যারবোনেট শোষণ 


করে কিন্বা পু্টিকারক দ্রব পদার্থের সমতা রক্ষা! করিবার 
জনক কারুবনডাইড অকসাইড পরিত্যাগ করে। 

দ্রবীভূত নিরুষ্ট পদার্থের সহাষ্য ব্যতিরেকে গমের 
গাছগুলি তরল মিশ্র হইতে কার্বনডাই অকসাইড শোষণ 
করিতে পারে না। এই নিকুষ্ট পদার্থ অগ্নজাত হইলেই 
ভাল হয়। বৃক্ষের সম্বন্ধে “চুণের আত্মীয়তা” শবের 
পরিবর্তে “অঙ্গার আত্মীয়তা শব ব্যবহার কর অধিক 
যুক্তিযুক্ত হইবে । 


বৈশাখ, ১৩৩৩]. 


7091781এ কৃষিকার্য্য | 


পাশ্চাত্য জগতে 7092188৮এর 'অধিবাসীর! সর্বশ্রেষ্ঠ 
রুষিজাতি । 709187এর কাছে সকল দেশেরই যথেষ্ট 
শিখিবার আছে। এই অেষ্ঠত্বের কারণ কি? 

প্রথমতঃ অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা 1)97100114 কধিত 
ভূমির ভাগ অধিক। দ্বিতীয়তঃ তাহার! লাভের ভাগ 
নগদ টাকা অপেক্ষা জমি ও ফলল অধিক পছন্দ করে। 
তৃতীয়তঃ তাহাদের ফসল অন্ঠান্ত স্থানের ফসল অপেক্ষা! 
উৎকৃষ্ট এবং এতদ্বারা তাহার] অধিক অর্থ উপার্জন করে। 
ইহা ছাড়া এদেশে কৃষিকার্য্যের সহিত পশুপালনও করা 
হয়। পশুর! চাঁষের উৎপন্ন দ্রব্য আহার করে। তাহাতে 
দুগ্ধ ও ডিম যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া! যাঁয়। আর একট। 
সুবিধা এই যে লোকজনের মাহিন। অন্তান্য দেশের সমান 
হইলেও, এখানকার লোকের অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা 
অধিকক্ষণ অধিক দক্ষতার সহিত কার্ধ্য করে। উপরন্ধ 
কষকগণ নিজেরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে। ইহা ছাড় 
1)6117%]র কৃষকেরা কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে তাহাদের 
যথাসর্বন্ব ব্যয় করিতে ও যথাসাধ্য শারীরিক পরিশ্রম 
করিতে কোনরূপ কুঠাঁবোধ করে নাঃ কারণ জমিগুলি 
তাহাদের নিঞ্জেদের, এই গর্ধবে তাহাদের মন সর্ধদাই 
আনন্দিত। 


বিশ্বজাতীয় বীজ পরীক্ষা! সভ। | 


১৯২৪. সালে 0%7771089 নগরে বিশ্বজাতীয় বীজ 
পরীক্ষা কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে স্থির হয়, যে এই 
সভার কধ্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিস্তার করা হইবে। 
পরই সভায় বীজ পরীক্ষা এবং বিচার সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়! হইবে। পৃথিবীর সমস্ত বীজ পরীক্ষ! সভায় 
কৃষি সম্বন্ধে পত্রিক। প্রকাশ, জাতীয় সভা! গঠন & অশ্যান্ত 
কার্ষের দ্বারা এই [সকল প্রশ্নের সমাধান কর! হইবে। 
ইহার কার্ধ্যকরী সভা (705006159 0০077201966 ) কতক- 
গুলি আন্তজাতিক নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় আসল বীজ (7১79 
8600) সম্বন্ধে নিল *ত এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। 





চাম্মাজ্র বৈলন্ষ 


৩0. 





পৃথিষীর ৫৭টা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরীক্ষার জন্ত ১৪ রকম 
বীজ প্রেরণ কর! হুইয়াছিল। সভার সভাপতি মহাশয় 
শীঘ্রই, ইহার ফলাফল প্রকাশ করিবেন। বীঙ্গের ছবি 
ও সভার সভ্যগণ দ্বারা লিখিত রচন! পাঁচটা বিভিন্ন ভাষায় 
প্রকাশিত হইবে। আরও এই ভা বীজ পরীক্ষ1 সম্বন্ধে 
যে কোন হৃদয়গ্রাহিণী রচনার সারাংশ প্রকাশ করিবেন। 


গম গাছের শিকড় দ্ধি 


শিকড় বৃদ্ধি বিষয়ে 7 0). [4699 যথেষ্ট পরীক্ষা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ড78% 79510911006 
মাচা, এ গম গাছে বিভিন্ন পরিমাণে 8019911)1)091)1)969 
প্রয়োগ করিয়! দেখা গিয়াছে যে এই সারের সাহায্যে 
শিকড়গুলি মাটির অনেক ভিতরে প্রবেশ করে। একথগ্ড 
জমির প্রতি একারে ১ হাণ্ডে ডওয়েট সার সংযোগ করিয়া 
দেখ গিয়াছে যেশিকড় এবং বিচালি বথেই্ পরিমাণে 
বাড়ে। আর এক কথা, বীজ আগে পুতিলে শিকড় 
অপেক্ষাকৃত বেশী বাড়ে। ইহাতে দেখা যাইন্তেছে ষে 
গাঁছগুলি উত্তমরূপে জম্মাইবার জঙ্ স্থুপার ফসফেট ও 
নাইটেট অফ সোড! উভয়বিধ সারই প্রয়োগ করিতে 


হইবে। ইহার প্রয়োগে গাছগুলি জলকষ্ট সহ্য করিতে 
পারে । 
মৃত্তিকা! ও যবক্ষার জাত বাম্প। 
কুচেল্স অভিঙতেৈল লাজাংস্ণং 


সাধারণতঃ 139966%র স।হায্যে পতিত জমির উপর 
যবক্গার জাত বাণ্পের বুদ্ধি করিবার নানাগ্রকাঁর উপায় 
অবলম্গন করা যাইতে পারে। কিস্তু প্রথমেই দেখিতে 
হইবে যে পতিত জমির যবক্ষারজাত বাম্প উৎপাদন 
করিবার মত যথেষ্ট পরিমান 13906019 আছে কিনা। 
এই নিমিত্ত জমি বারংবার কর্ষণ কর! আবশ্তক । 

বাস্তবে পতিত জমির সমস্যা, “বৃহৎ কর্ষিত ভূমি ও 
যবক্ষার জাত বাম্প” সংযোগ সমস্তার একটি অংশ 
মাত্র। | | 
কখনও পতিত জমিতে গুণগ্রহণযোগ্য পরিমাণে 


১ 





ববক্ষার জাত বাশ্প পরিপাক বা মিশ্রিত বিডি দেখেন 
নাই। 

গম, 7৪ এবং তৃণ কর্ষণের খোলা মাঠের পরীক্ষার 
ফল। 

তিন 17869 তফাতে পতিত এবং কর্ষিত ভূমিতে ফসল 
পরীক্ষা! কর! হইয়'ছিল। পট!স সল্ট, চিলিয়ান নাইটে ট্‌ 
ও এমোনিয়াম্‌ সালফেট এই তিন প্রক।র সার প্রয়োগ 
কর] হইয়াছিল। ইহাতে ০ অপেক্ষা গম এবং বিচালি 
(অপেক্ষ। শস্য অপেক্ষাকৃত অধিক জন্সিয়াছিল। 

সম্ভবতঃ মাটিতে পুষ্টিকর উপাদ!ন বিশেষতঃ যবক্ষার 
জাত বাণ্পের ক্রম: উৎপত্তিই বিচালির অল্পতার কারণ। 

পরীক্ষার কয় বৎসর গম এবং "০ অপেক্ষ! ঘাস অধিক 
হইয়াছিল, কারণ গম এবং 179 "অপেক্ষা ঘাস বৎসরের 
নিম্নগামীতার উপর নির্তর করে। কিন্ত পর পর চার 
বৎসর পরীক্ষার ফলে দেখা গিক্লাছে যে গড়ে ঘাস এবং 
অন্তান্য ফসল পরিমানে একরূপই হয়। 

কচ, নি্নদেশ খোলা, ধাতুনিশ্মিত নলের মধ্যে অন্যান্ত 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখ। গিয়াছে যে গমের 
পক্ষে বিপরীত ফল দর্শায় - শস্য অপেক্গা বিচালি অধিক 
জন্মিয়াছিল। এক্ষেত্রে পোটামিয়াম্‌ নাইটেট ও 
পোটাসিয়াম ফসফেট সাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

অতঃপর মাটার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ন্মইটেজেনের কার্ধ্য 
পরীক্ষ। কর! হইয়াছিল। শীতকালের শুষ্ক ভূমির সহিত 
গ্রীক্মকালের কর্ষিতঃ ভিজা মাটার সহিত তুলন! করা এই 
পরীক্ষার উদ্দেশ্ব ছিল। পটাস সল্ট এবং ম্পার ফসফেট 
সার সংযোগে মৃগ্মন্ন পাত্রে মাটী পরীক্ষ। করা হইয়াছিল । 
ইছাতে নাইট্োজেনের অংশ উপরিস্তরে অধিক পরিমানে 
পাওয়া গিয়াছিল। 

কচের অন্ান্ত পরীক্ষা, চিনি, 061101096 এবং খড়ের 
উপর জমির নাইটো জেন সংযুক্ত সারের উপকারীতা সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছে। 

নয় বৎসর একাদিক্রমে 063:096 ও 02159 ৪009 
সংযোগ করাতে ফসলের পরিমান বৃদ্ধি ভইয়াছিল। কিন্তু 
নয় বৎসরের পরেই উহা হ্রাস হয়। কচ. দেখিয়াছিলেন 


ঘষে কাগজের আকারে কেবলমাত্র ০৪1151099 অথবা! 


আলান্লাদ্‌ 


[ ১ম বর্ষ-"১ম সংখ্যা 








681101089 ও সার উভয়ের সংযোগে নাইটে জেনের ভাগ 
কমিয়া যায়; কিন্তু সার ও ০61101989 মিশিত করিয়! দিলে 
ফলন বৃদ্ধি হয়। 


মাটা ও শাক সজী উৎপাদন । 


[3010])9 এ বহুদিন যাবৎ পরীক্ষ। করিয়! দেখা গিয়াছে 
যে “0০0171১08৮* গাছ পালার অপ্রয়োজনীয় অংশের সার 
প্রয়োগে লাউ, কুমড়া, বিলাতি বেগুণ, লেটুথ প্রভৃতির 
ফসল কমিয়! যায় এবং ইহার প্রধান কারণ নাইটে টের 
অভাব। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাইটেট অফ 
সোড। ব্যবহার করায় ভাল ফল হইয়াছে এবং তাহা 
করাই বিধেক্। | 

মিশরে সার আমদানী । 


মিশরে ১৯২৪ সাল অপেক্ষ। ১৯২৫ সালে অনেক বেশী 
সার আমদানী হইয়াছিল। নয় মাসের, মধ্যে মিশরে 
নাইটেট অঙ্ক সোডার আমদানী ২৪২০৮ টন: ১০০৭৫ টনে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে | আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নাইটোজেন 
সম্ভূত অন্ঠান্ত সারও যথেষ্ট আমদানী হইতেছে। 
সালফেট, অফ, এমোনিয়া ১২০৬ টন হইতে ৮৩৮৪ টন, 
নাইটেট অফ লাইম ১৫০০ টন হইতে ১১৩৪৩ টন এবং 
ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড * হইতে ৫৩৫ টনে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এই সকল দ্রব্য মিশর কর্তৃপক্ষের আয়ে 
আমদ।নী হইয়াছে। তীহার! কৃষি সম্প্রদায়কে এই সমস্ত 
দ্রব্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে ধার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং 
সেই কারণে ইহার প্রচার অতি সহজেই হইয়! পড়িয়াছে। 
স্থপার ফসফেটও ৭৭৭৭ টন হইতে ১৭৫৭১ টনে . এবং 


মিশ্রিত সার ১৮৭ টন হইতে ১৭৭৯ টনে প্রায় দশগুণ এ 


পাইয়াছে। 

আঁমাদের দেশে ভারত গভর্ণমেন্ট কি এইরূপ কোন 
উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম? এই হতভাগ্য দেশে সার 
আমদানির প্রচেষ্টাতে সরকার বাহাদুরের উৎসাহ ত 
দূরের কথা কত লক্ষ লক্ষ টাকার সার ভারতবর্ষ হইতে 
প্রতি বৎসর রপ্তানি হুইয়া যাইতেছে । যদি গভর্ণমেপ্ট 
আর্থিক সাহায্যে অক্ষম হয়েন তাহা হ'লে রথানি বন্ধ 
করাতেও কি তাহাদের আপত্তি আছে? 


বৈশাখ ১৩৩৩ ] 





সুক্ডি 





মুক্তি ! 


শীদেবেন্্রনাথ বিশ্বাস 


 আঞ্জ আম'র মৃক্তির দিন. আজকের .এই আলো 
মিশে যাবার পূর্বে, মেঘলা! দিনের আধ ফোট] স্থ্ষি 
ডুবে যাবার পূর্বেই আমার মুক্তি হবে; একটু পরেই 
মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস ফেলে সেই আগেকার মত স্বাধীন 
ভাবে বেড়িয়ে বেড়াতে পার্বধ) আমার কত আনন্দ 
আজ, তবু যেন একট! কি বেদনা! আঁমাকে কেমন 
অভিভূত করে ফেলেছে । 
এই কারাগৃহে একাদিক্রমে বার বছর ধরে 
দিনের পর দিন গুণে গুণে কাটিয়ে আস্ছি-_-কত উৎ- 
সবের দিন এইথানে বসে বসে কেটে যেতে দেখেছি, 
শুধু ভোগের স্পৃহীয় জলে-পুড়ে ছ1ই হয়ে হয়ে। তাঁর 
একট! দিনও ভোগ কর্ধার অধিকার এ বার বছরে হয় 
নি। কতন্মরণীয় নিশির স্মরণে বিনিদ্রচোখে রাত 
কাটিয়েছি ফেরে না জেনেও এইখানে বসে কত 
কেঁদেছি; খুনি আমি, কে আঁমার একটু অনুকম্প। 
কর্কে? ওগো আমার কারাবন্ধু! শুধু তুমিই আমায় 
তোমার অপার ন্সেহ দিয়ে আশায় প্রলুন্ধ করে বাচিয়ে 
রেখেছ; তা ন। হলে আমি এতদিন এই এত স্মৃতির 
দংশন সহা করে বেঁচে থাকতে পার্তাম না নিশ্চয়ই । 
শতধা অন্নক্ি্ পাতুর মুখখ।নি তার ষনই মনে পড়েছে, 
আধতভাঁষাভাষে সোণার পুতুলের কথ! যখনই মনে 
পড়েছে, তখনই কি একটা অবাক্ত যন্ত্র/য় ছট্ফট 
করেছি, শুধুতৃমিই সেখানে তোমার অম্বতের ধারায় 
স্লান করিয়ে দিয়ে নৃতন জীবন এনে দিয়েছে। শুনেছি 
তুমিও খুনে, না বন্ধু, তা তুমি কখনই নও, তোমার দেহে 
যে জ্যে।তি মুখে যে ভাষা প্রাণে ষে বল হাঁয়ে যে 
আনন তাতে তোমার খুনে বললে মিথ্যা বল হয়; 
আশি বিশ্বাস কর্তে পারিনে যে তুমি খুনী । 
আজ আলো-আধ|রের মিলনদিন, চারদিকে 
আলে! ছায়ার কোলাকুলি আমারও স্থথ দুঃখের 
এমলন দিন আজ। একটু পরেই তারা সব আসবে, 


এসে এ কয়েদের গেটের কাছে, ধ মাথা! উচুকরা বট 
গছটার তলায়, কি একটা অভ্ভুতপূর্বব ওঁৎনুক্য নিয়ে 
আকুল নয়নে এই দিকে চেয়েই দীড়িপ্নে থাকবে, সে 


আমারি আশায়, অমিষে কত আশানিরাশার ঘন্বে 


নিয়ত প্রতিহত হচ্ছি তা তার! কিছুই জানে না। আমি 


আজ তাদের সঙ্গে মিলতে চলেছি, কত আশার দিন, 


কত আরাধনার দিন, তবু বুকের ভিতর অন্তহীন গুরু- 
ভার, আমি যে আর বইতে পারিনে বন্ধু! 

জানি তার! সুখেই আছে; তথাপি একটুও শান্তি 
নেই কেন? তারা এই ক'বছর নিজেদের বেশ ভাল 
ভাবেই ভরণপোষণ করেছে, কোন কষ্টই পায় নি, 
হলেও তার! ঝড় দুঃখী । আমি যেমন তাঁদের গ্রাসাচ্ছা- 
দনের সুব্যবস্থা শুনেও সম্পূর্ণ মুখী হতে পারিনি, তেমনি 
তারাও স্বচ্ছল সংসার যাত্রার পথে চল্‌তে চল্‌্তে আমারি 
অভাবে শত বুশ্চিক দংশনের জাল প্রতিনিয়ত অনুভব 
করেছে । আর ভগবানের কাছে আমার পাপের ক্ষমা 
চেয়ে চোখের জলে বুক ভানিয়েছে। 

আজ আম।র এই করণ ভাব্প্রবণত! দেখে যেন 
মনে করে না| বন্ধু আমি খুনে নই ! সত্যি আমি ডাকাত 
আমি. নরঘাতক ) আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই । 

তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচয়, এও যেন কত 
দিনের, কত যুগধুগাস্তর, কত জগ্মক্জন্মাস্তরের ; তা না হলে 
এমন করে তোমায় আমায়, অজান! অচেনা, এই কারা 
গৃহে প্রাণের মিলন হুল” কি করে? এও সেই অদৃষ্ঠ 
শক্তির :শক্তিলীল!। এই স্থানে তোমায় আগায় মিলন 
হয়েছে,৬ট। জেল'হলেও চোরভডাঁকাতের আবাস ভূমি 
হলেও আমার পবিত্র তীর্থ, এ আমি যেমন করে বুঝি, 
আর কেউ তেমন করে বুঝবে না, আর আমিতা 
বোঝাতেও পর্ব না। এ আমায় কত দিনের পরিচিত 
স্সাঁন, ছেড়ে ষেতে একটু মায়াও হচ্ছে বৈ কি, কিন্তু 
থাকতেও খুব ভাল লাগছে না; কেবল তোমাকে হার!- 


রঃ 


লা 


আবাদ 
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ধার কথাটাই বেশী করে মনে হচ্ছে। আবার কত 
দিন পরে তুমি এসেছ বন্ধু, সেও আজ কতদিন হয়ে 
গেল । প্রথম তোঁম|য় যে ভাবে দেখেছিলাম, প্রতিদিন 
তেমনই দেখেছি, আজও ঠিক তাই দেখছি; জানিন! 
তুমিকি! কোন দিন তোমায় কথ! আমায় বল নি কত 
ভাবে জিজ্ঞাসা করেছি এক বিন্দুও প্রকাশ কর নি, তাই 
অভিমান করে আমিও তোমার কিছু বলিনি? কিন্ত 
আজ সব বলে যাব; যেমন কানে আম!র অন্ত লব কথা 
শুনেছে আজও বন্ধু সেই কাণেই শুনে আমায় ক্ষমা 
করো? আমায় প্রায়শ্চিত্বের কথ একটু বলে দিও । 

গুজরাটের এক পার্বত্য গ্রামে আমার বাঁড়ী ছিল, 
তার আকাশ বাতাঁদ যে কি মধুময় তা আমি বলে শেষ 
কর্তে পারি নে; আজও যেন ছবির মত সামনে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । হতভাগ! আমি গরীবের ঘরে জন্মে ছিলাম; 
ছোট বয়েসেই বাপ মা হারিয়ে মামার বাড়ীতে মানুষ 
হই; জীবনে সব চেয়ে মধুর যেমায়ের ন্েহ-ভালবাস! 
তাআমিজ্ঞনে ভোগ কর্তে পাইনি। সঙ্গ দোষে য| 
হয় (আমিও ঠিক তাই হলাম, চোর বদমায়েস গু! 
সবই) এই সব দেখে শুনে মামারা একটি ঝড় মেয়ে 
দেখে আমায় বিয়ে দিয়ে দিলেন যদি শুধরে যাই । শুধরে 
ছিলাম, কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় ছিল অন্তরূপ, তাই 
আমি খুনে, মানুষ হয়ে ম্যনুষের প্রাণহন্ত। | 

বিয়ে হওয়ার কিছুদিন বাদেই মামার আমায় 
আলাদা করে দিলেন, তখন বদমায়েসি ছেড়ে ছুড়ে 
দিলেও একেবারে উপায়হীন। আমি স্বপ্েও ভাবিনি 
ষেত্ারা এত বড় শ।সনে আনায় শাসিত কর্বেন। 
অকুল পাথারে পড়ে গেলাম স্ত্রী বললে তা আর 
ভেবেচিস্তে কি হবে, (রা ভালই করেছেন, তোমার 
এমন শরীর কিছুই কাজকর্ম কর্ধে না কেবল গুগ্ডামী 
করে বেড়াবেঃ চল্বে কি করে? দেশে জন মন্ুরিকর 
য। পাও তাতেই আমাদের দুজনের এক রকম চলে 
যাবে) তবে বাটপারি জোচ্চুরি করে উপায় করে৷ 
' নাঃ তার চেয়ে ন। খেয়ে মরা অনেক গুণে ভাল। 
সে আমার গেতরে,ঃ আমার যা কিছু ভেঙ্গেচুরে ফেলে 
তাকেই প্রতিষ্ঠা করেছিল, অথণ্ড সত্যের প্রতিম। সে, 


তার সে কমনীর সৌন্দর্য্যের মাঝখানে এমন একট! 
অমতের অধিষ্টান ছিল, যেম্পর্শ পেলে সবই আনন্দে 
আপগ্পুত হয়ে উঠত। তার প্রেরণা আশায় আর এক 
মানুষ করে গড়ে তুলে।ছল; হলেও বিধিলিপি ছিল যে 
অন্করূপ। . 

খেটেখুটে দিনমজুরি করে য| আনতাম তা এক- 
প্রকারে খুব কষ্টেই আমাদের দিন গুজরাণ হত, 
আমি শতবার ছুঃখিত হলেও এর জন্তে কিন্তু তাঁর মুখে 
কোনদিন একটাঁও বেদনার রেখাপাত করে নি। দেশের 
এমনি দুরবস্থা, গ্রামের যারা অবস্থাপন্ন_তীরা সবই 


সন্থরেবাবু, বাপ পিতাঁমহের কৃষিকাজ, সেসব উঠিয়ে 


দিয়ে দাসত্ব ব্রতে ব্রতী; অন্তান্ত সাধারণ সবাই দীনহীন, 
কে কাজ দেবে? গরীব দুঃঘী যে খেটে খাবে তার 
কোন প্রতিষ্ঠান নেই। যাঁক্‌, এমনি করে ছ বছর কেটে 
যাওয়ার পর এই এত অভাখের মাঝে স্বর্গের নুষমায় 
ভোরে একজন এলো১ তাকে পেয়ে যেমন আনন্দ হল, 
তেমনি কষ্টটাকে কষ্ট বলে অনুভব কর্বার জ্ঞানও 
জন্মাল;--প্রাণের আনন্দ সে প্রেমের মৃত্তিময় প্রতিষ্ঠ।ন 
সে, তার কষ্ট বাপ মাহয়ে সহাকর! যে কি, তাষে 
এমনি ছুঃখের মাঝখানে পুত্র রত্বলাভ করেনি সে বুঝতে 
পার্কে নাঃ এক ফোট! দুধের অভাবে তার মুখে হানি 
ন! ফুটে কারার স্টি ক'রে চারদিক হাহাকারে জমাট 
করে তোলে, চোখে আনন্দের শত আহ্বান না৷ জানিয়ে 
কেবল জলেই ভো'রে যায়--দারুণ পার্বত্য শীতে এক 
টুকরো! কাপড়ের অভাবে সোণার পুতুল কেঁপে কেপে 
কাট হয়ে আসে; সব চেয়ে অসহা নয় কি!! 

আগে মনে হত যর! ষড়েশ্বর্ষ্যে অতিষ্টভোগ কর্ধার 
একজনও পাত্রপাত্রী খুজে মেলে না! তাদের ঘরে এমন 
সব আনন্দ ছুলাল না পাঠিয়ে যার] দু'বেল! ছুমূঠো 
অন্নেরংস্থচ কর্তে পারে না তাঁদের কোলে এই সব 
নিষ্চলঙ্ক শরচ্চন্দ্রের উদয় কেন করে দাও) এখন বুঝতে 
পেরেছি, কাঙ্গালকে একদিক দিয়ে বড় করে দেবার 
জন্যে ভগবানের এই সুবিচার; এদান মাথ| পেতে নিতে 
হবে, এ যে চিরক্ষ্ধাতুরের অমৃত-ভাগ্ড পথ, ভিখারীর 
পরশ পাথর । এই অবস্থায় এসে এমন হল যে দিন আর 
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চলে না) এখন 'খাই বাকি, আর খাওয়াই বাকি। 
আ্রীকে বললাম--থালাট! ঘটিট! যা আছে তাই বেচে কিনে 
কোন প্রকারে চালিও, আমি দিল্লী যাই, সে সহর জায়গা 
সেখানে কোন একট কাঁধ দেখে নেই গে; সেবললে 
বেশ ভাল কথা, তবে দেখ আমায় ছেড়ে যেন আগেকার 
মত হয়ে যেও না, আমার পানে চেয়ে দেখখ আমি 
তোমায় আর কিছু বলতে চাইনে। সেদিন আমায় 
সে তার নির্ব|ক চাউনিতে কত জাশা-নিরাশ।য় নিবেদন 
জানিয়াঁছিল, বুকের মাঝে এক অভূতপূর্ব জাগরণ 
এনেছিল; কিন্তু দুঃখের নিশম্মম নিষ্পেশনে তা পালন 
কর্তে পারিনি । আমি তাঁকে তেমনি করে ফিরে পেতে 
চাই, সেই সঙ্গীত-মধুর শাসক মৃত্তিতে সে আমার হোক, 
কিন্ত তা আঁর হবে না বন্ধু! 

যাক সংসারের কিছু ব্যবস্থা! কবে দিয়ে দিল্লীতে এলাম, 
অনেক আঁশা-ভরস! নিয়েই এসেছিলাম, কিন্ধ জানা নেই 
চেন নেই, নিরক্ষর আমি, সেই জনসমুদ্রের মাঝে কোন 
উপজীবিকাঁর উপায় ক'রে নিওয়! কি সম্তব! কিছুই 
হল? না। যার কাছে য।ই, সেই আমায় সন্দিপ্ধ চোখে 
দেখে, দ্বণায় নালিক! কুঞ্চন করে। প্রাণে বড় ধিক্কার 
এলো, মনে হ'ল ভগবান আমায় এমন একট। শক্তি দিন 
যে দেশের সব বড় লোকগুলোর মাথ। গুড়িয়ে ছাতু 
করে থেয়ে একবার আরামের নিশ্বাদ ফেলি; একটু 
অন্থকম্পা_-একট। স্সেহের সম্ভাষণ, নিমিষের প্রীতির 
চাউনিও কি তাদের হৃদয় ভাগার থেকে একেবারে উবে 
গিয়েছে! বাড়ীর সখের কুকুর_-তারজন্তে মাসে খরচ 
হয় তিরিশ টাকা, অ।র একটা মাঁনুষঃ থেটে খাবে, তাপ 
এক মুঠে। অগ্নের সংস্থান তার। করে দিতে পারে না? 
এমনি তারা ম।চুষ, কুকুরকে বিখাস কর্তে পারে, মানুষ, 
নিজের জাত ভাইকে তার একটুও পারে না? এটা কি 
সম্পূর্ণ অবিচার নয়? ৪” 

এই ত অবস্থা, বাড়ী ফিরি কেন মুখে? অথচ উপায়ও 
কিছু হল+ না; এমনি করে খেয়ে না খেয়ে আরও দুএকদিন 
গেল) হটাৎ এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখাঃ তাকে আমার 
বর্তমান অবস্থার কথ। সবই জানালাম, প্রাণের আক।জ্ষাও 
সে বুঝলে, কিন্ত সে বলে আমিই দুর্বল তা তোমায় কি 


অুন্ডিত 


৩৯ 





ক'রে তুলে ধরি বল? তবে এক উপায় আছে, তোমার 
কথা শুনে মনে হচ্ছে ষে তুমি তা পার্বেনা, যাক সে আর 
শুনে কাজ নেই। তখন আমার কি অবস্থা একবাব ভেবে 
দেখ বন্ধু! পেটে শ্গিধের আগুণ, অভুক্ত স্ত্ীপুত্রের 
প্রলয় নিশ্বাস প্রতি মুহুর্তে আমায় গ্রাস কর্তে আম্ছে; 
একটু পথ নেই যে এক পাঁ এগুই; আমি বলে ফেব্পাম, 
পার্ধ বন্ধু যা বলধে আমার শক্তিতে কুলিয়ে উঠলে তা 
আমি খুব কর্ব; কেন কর্ধ না, না থেয়ে খেয়ে মৃত্যুর 
পথে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে ত খুব ভাল? প্রাণের সী 
পুত্রকে শুকিয়ে কুকুড়ে মরে যেতে দেখতে পার্ধব ন্ট 
মানুষ হয়ে ম|নুষের বুকে ছুরি মার|, এও 'আমি পারব, 
'আর তুমি কি চাও। সে একটু বেশ চমকে উঠলে, 
আমিও কথাটা বলে কেমন হয়ে গেলাম, অতীতদিনের 
তার সেই কথাগুলো প্রথণের মাঝখানে নৃতন হয়ে জেগে 
উঠল । সে একগাল হেসে বল্লে, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ 
ত1 আমি ভাবতে পারিনি , থাক তবে বলি, আমি ভাই 
এক গুগার দলে চাকুরি করি, তাদের সব হিসেব-পত্র 
আমাকে লিখতে হয়? গুগ্ডাদের সঙ্গে বেশ একটু খাতির 
পশারও আমার আছে, এই পর্যযস্ত। তা দেখ তুমি ত 
লেখাপড়া জান না যে আমার সহকারী ভাবে তোমায় 
নেব; তবে তাদের কাছে বলে কয়ে তোমায় ঘে কোন 
একট। চ।কপী করে দিতে পারি ত। গুগাগিরিই হোক 
আর যাই হোক, ভাব, রাজি হও তবল। আমার লে 
বন্কধটিও গুগডার দলে গুগডামিই কর্তেন, কেবল আমর 
কাছে নিজের সম্মান বাচিয়ে কথাট। বলেন, তার কারণ 
যদি আমি রাজি না! হই তাহলেও তাঁর কোন অধ্যাতির 
কথ। দেশে প্রচার হবে না। সে অবস্থায় আমি রাজিন! 
ইয়ে আর থাকতে পারলাম ন।,-চারিৰিকে একট বি্তী- 
ধিক দেখছি, তার নিষেধ আজ্ঞাগিপো! যেন তপ্ত লোহার 
শপ! হয়ে পারে পাজরে বিধছে আর তুলছে তবুও 
উপজীবিকার উপারন পেয়ে আরামের নির্থান ফেলে 
বাচলাম। । 
গুগ্ডার দলে _খায়। বাধে মাইনে হ'ল বার টাকা; 
আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। প্রথম প্রথম তারা আমায় কত 
প্রলোভনে পরীগ্গ। করেছিল আমি নিমক হাবাম কি না। 





'কত ভাবে ফে আমায় দেখেছিল তা আর বলে শেষ করা 
যায না।' যাই হোক স্ত্ীপুত্র যে দুটো খেতে পাবে এই 
আমার খুব আননদদ। এই দলে দিশে একটু একলা হলেই 
নিরিবিলি পেলেই কেবল তার কথাই মনে হত, সে আমীয় 
শতবার য| নিষে করেছিল আমি তাই করেই তাদের 
ভরণ পোষণ কচ্ছি, এ কথা সে কিছুই জানে নাঃ জানতেও 
পার্কে না, কিন্তু আমি কোন মুখে "তার কাছে গিয়ে 
ফ্রাড়াব। এই অবিশ্বাসের কালি মেখে ফিরে যেতে ত 
পারব না) অন্ত সকলের সঙ্গে যাই করি ন! কেন তার সঙ্গে 
এ আচরণ, ছি! থাক ফিরে আর যাৰ না, যতদিন পারি 
তাঁদের সাহায্য করি, তারপর 
যেন আমার সব শেষ হয়েযায়। 

এমন করে ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর, তারা আমার 


আবাল 





ভগবান করুন এইথানেই 


[১এ বর্ষ__১ম সংখ্য। 








বুদ্ধির ্রাথধ্য. দেখে: গোয়েন্দা বিভাগে কাজ দিলে, সে 
হচ্ছে দিলীতে প্লে সব ধনী লোক নূতন আসে তাদের 
গতিবিধি লক্ষ্য করা। এই কাজ ছুমাস করার পর আমা- 
দের একট! দল বোণ্ে রওন। হল, সেই সঙ্গে আমিও চলে 
গেলাম) সেখানে গোয়েন্দা বিভাগে একজন লোক 
ছিলেন খুব পাঁক। লোক; তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর 
আমি তার'স্রাহ্চধ্য.কর্তে লাগলাম । তখন আমি একে- 
বারে ফুলবাবু; পোষাঁক-পরিচ্ছদ সে সব আমার তারাই 
দিত। বোম্ে বেশ পরিষ্ষ1র জায়গাঃ ধনী লোকের আন- 
দানি রপ্ানিও খুব, স্তরাং বাবসা বেশ ভাল ভাবেই 
চলতে লাগল: এইখানে এসেই আমার কুড়ি টাকায় 
পদেশন্নতি হয় এই আমার জীবনের প্রথম অধ্যায়। 

( গ্রুমশঃ ) 


৮ ক পে তি, টস ২৩৩০ 

পি রিকি, 1 পা পরিধৎ, সস রা 
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ইক্ষু ও পাটের ফসল রদ্ধি করিতে 


নাইটে অফ মোড: 


কো স্যাল্র জিনিশ প্রচ্মাপিশি হঙ্াছেছ। 
বাদি সান চাবতবন অগগণে তারচিবতো হমিব ডর্লাবতা পঙ্জি হাস ভখয়াম ইন্ুব ফলন কম শ চিনির 
ভাব হইছে | (েউজগ ইচ্চপক্ষাণ গোর, খইণ ছাভা বিঘা পতি ১/, মণ নাইছেট মক সো হি গুণ 
পরিমাণ পু খুব মাটিব সহিত তিনমাস অন্গব ওইবার হইতে তিনবাল পয়েত কবলে আশা।তীত পল 
পাওযা ধাইবে ॥ পাট চাষ কাবা যদি লা বাঁডাইনে চাল জা মালে পাটের গেছে বসা মাটীও 
সাত চৌদ্দগ্েব দাইতেট শ্বফ সোডা মিশাইঝা প্রতি বিছায় ইডাইয়। পিবেনঃ নাইটেট আদ 
সোডাব দর বেলে তুপিষ। দিখাব খবচ সাম ১ সেখটিন প্র গজন 1 ১৭টী) ৪) ঢাকা, 
/৫ সের! প্রতি থলি ১/*, ১/০ মণ প্রতি গলি ৮।০ টক ম।আুল স্বততক্ । সব পাঠানবাব 
কালে ই লিবিয়া 'দরবেন যে মাল প্যাসোধি বা মালগাচীতে পাঠান হইবে ৭ মাণেব 
দাম ভিঃ পি: দ্বার! আদা কব চইঙে । শিবিধ ফললেব উদ্ন প্রথোগ বা ক্ানিবাব 
,জগ্ন নিম্নলিখিত ঠিকানার পদ লিখন 1-- 


চিভিনল্সান্ম সবাইত্উউ 'কুত্নিউলী £. 
| পোষ্ট বক্স নৎ ৪৬৯ কলিকাণা। | 
জে, এন, ঘোষ--টিভিমনাল রিপ্রেজেন্টেটি ৮ বেঙ্গণ ! 
চিলিফান মাইটেট কমিটা বর্ধমান | 
7 মাল) এল ্ললন্্যললল 


ধ্ল 


010-7101-5710-51375.-7137-্ল্ত 





২ 
প্রন 


ল্যান মিললো বে্্্্্ানা্শ্ন। 





আহা হল্াাললশে 


শে 





স্পস্ট 8 রর 


স্‌ হতা-পার ২2১৭২ 


আবাদ তি 
/ সক সহ 
১১ রহ 
“এমন মানব-জমিন্‌ রইল পতিত ৫ উদ 
আবাদ করলে ফল্ত সোণ।।” . কাছ 8, 





_রামপ্রস।দ। 





অভদ্র-কাব্য। 


শ্ীতীন্্রমোহন বাগচী । 


প্রভাত হইতে ভদ্রপাড়ায় খুরে'-্ঘুরে' সারা বেলা, 

হজম করিম! হরেক রকম ভদ-আনার ঠেল|_ 
মুখোস-পরান মোলাম মিখ্যঃ বিনীত অহঙ্কার, 

গরীবের পরে সদয় দ্বণা, ভগ্তামি করুণার-_ 

সন্ধ্যাবেলায় শূন্ত জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে 

ওরে চাষা, তোর আগড়ট। খোল্‌, ঠাই দে দাওয়ার ধারে; 
তে।রি ঘরে আজ রাতট! কাট।ব, কয়ে ছুটে সোজ| কথা, 
ঠিক জানি, তুই চিরদুখী বুকে বুঝিবি আমার ব্যথ| ; 

ন! যদি বুঝিস্‌ঃ তাও ত বুঝিবঃ রহিবে ন! কে।ন গোল, 
নহে সে মিথা! মাথা-নাড়া শুধু--ভদ্র-আনার ভোল ! 


থাক্‌ থক ভাই, ব্যপ্ত হোসনে, কাথাতেই হবে বেশ, 

খড়ের বুঁদীটা ওই ত রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্‌। 

এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোন দরকার নাই; 

থাক্‌রে পাগলা, হয়েছে প্রণাম, বোস্‌ দেখি কাছে ভাই। 
“*খাবার ষোগাড়-এখনি কি তার? হোক্‌ ন। খানিক রাত, 
যা হ্যা তাই হবে,তোর ঘরে খেলে যাবেনাক আর জাত! 
দাড়িয়ে কেরে ও ? তোরি ছেলে নাকি? মদ্না না ওর নাম? 
তোরি মত দেখি ঘে|য়ান হয়েছে! করে তরে কাজকাম? 
ক্ষেতের কণ্মে ভারি দঢ় নাকি ! আহা! ভারি ধুসী শুনে'_ 
কি বল্লি-এই কুড়িতে পড়িবে স।ম্নের ফাল্‌ গুনে ! 


সার।দিন ভাই, কিছু খাই নাই_-সত্যি কখ|ই বলি, 
বড়লোক থার-যেতে বলে কেউ? মিছে এত বড় হ'লি। 
চাও খানছুই বিস্কুট নামে সঙ্গে তাঙগারি চাট -- 

তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ কেউ ভদ্র-অ।নার ঠা; 

বাজে কথা ঘ।কৃ-কাণিঘা চোছেলি করেছিস্‌ এই সন ? 
পাটে কত পেলি, নরাপির ধান ঘরে এল ক*কাহন ? 
মহাদন-দেনা রাজার খ|দ্ না হয়েছে ভ সব শোর ? 

বেশ বেশ ভাই, বড খুন! তোর দেখে বিব্চেন| বোধ ! 
ওরে ৪ মদ্না, একট। কল্‌কে তামাক পারিস্‌ দিতে ? 
দিয়েছিস নাকি ! এ যে দেখি তই বাপেরেও গেলি ঞ্িতে, 


দ্য(খ। মানুধের কষ্ট থাকে নাঃ ভয় দি লোক খাটি, 
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের ভলার নটি! 
ম।টিরই মি ন] এ হেন মুল্য, মানুষের দাম নাই? 
এই সংসারে এই সো কথ। নব আগে বোঝ চাই । 
বিশ্বপিতার মহা কারবার এই দিন দুনিন।ট।, 

মান্চমই তাহার মহামুলধন, কশ্ম তাহার খাটা) 

তারি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন ত তার মুখে, 
বিধাতার সেই সাচ্চা খ্বাচ্চ। কথনে| পডে না দুখে । 
তবে যে হেখায় দেখিবারে পাই গরাবের তগতিঃ 
অর্থ তাহার, চেনে না সে তার শক্তির সংহতি । 


৪২. | আবাদ 


| ১ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 





দেই শক্তির মূল কথাটাকে ভালো করেঃ বেশ বুঝে" 
আপনার ম।ঝে আপনার বল লইতে হইবে খুঁজে; 

নিজ ঘরে থেকে পর-ঘরে" যত শিক্ষা সভ্যতার 

সেই শক্তির গোড়ায় হেনেছে কুঠার তীক্ষধার ! 
নিজেরে যে মুড আপনি মেরেছে, কে তারে বাঁচাবে বল্‌, 
তাই তারে নিয়ে জুয়ো খেলে যত জাত-জুয়াড়ীর দল ! 
ধনী মহাজন, মনিব কপণ রাজা প্রভু সরকার 

নানা নামে তারে খেল্না সাঁজিয়ে সাধে নিজ দরকার ! 
পোষণের নামে শোষণ তাই ত শাসন করিছে বিশ্ব, 
নিত্য নিয়ত নিঃশক্তিরে নিঃশেষে করি নিংস্ব ! 


পায়ের তলার ধুলো সেও ষদি কেউ পদীঘাত করে, 
নিমিষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে, 
মান্থুষ কি সেই ধুলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান, 
আত্মার সেই মহা ছুর্গতি নহে দেবতার দান ! 

নাই ভগবান নাইক ধশ্ম যাদের শিক্ষামূলে। 

ছিম্মন্ত। শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে। 

দুর করি সেই ঝুটো সভাতা যত ফু'কো! শিক্ষ।র 

দূর করি দেই ভেক্‌-নেওয়া বত অপমান ভিক্ষার 
আপনার মত আপন শিক্ষ। নিজে নিতে হবে জিনে, 
মুক্তির পথ মিলিবে তবে ত দেশযোড়া ছুর্দিনে | 


কি হোল মোড়ল, কথা যে কওনা-_-ভয় হয় মনে নাকি? 
নিজ ছায়া! দেখি উঠিছ চমকি? নিজেরই আবাসে থাকি ! 
নিজের বলিয়! বিশ্বাসটুকু হারায়েছ যেই দিন, 

সেই দিন থেকে জেনে। ভাই সবে হয়েছ শক্তিহীন ; 

সেই বিশ্বাস ফিরে পেতে হবে আপন মর্শমাঝে, 

দেখিবে কলি সোজ। হয়ে যাবে কথায় এবং কাজে; 


মাথ।র মধ্যে ভগবান আর বুকের মধ্যে বল, 

আজ থেকে তাই করে নে সবাই যাত্রার সম্বল; 
করিনু শপথ, সোজা হবে পথ, লক্ষ্মী আপনি সেধে 
তোদেরি আবাঁসে করিবেন বাস দখলি-পাট্টা বেঁধে । 


ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি ছুপুর হ'ল বুঝি এইবার, 

খাটুনির দেহ, এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার । 

সৌরভ যেন পাই বা] কিসের, চিড়ে কোটা বুঝি হয়, 
ঢেকির শব-তাই তরেঠিক) সমস্ত বাড়ীময় 

নৃতন ধাঁনের মধুর গন্ধ ম।তায়ে তুলিছে মন-_- 

আর কি চাইরে, কোনও আয়োজনে নাই কিছু গ্রয়োজন। 
অতথানি ছুধ-_কি হবেরে ভাই, খানিকট! রাখ, তুলে, 
হজমই হয় না খাটি ছুধ, সে ত বহুদিন গেছি ভুলে' । 

এখো গুড় নাকি? বাড়ীতে হয়েছে? তিন মন দশ সের! 
সবি ত বাড়ীর ? হার একি দান গরীব গৃহস্থের ! 


শুঠে যাও ভাই-_রাত্ত্রি অনেক, নিও পায় ভারি, 
হেন মনে হয়, আজ বুঝি প্রাণ শান্তির অধিকানী। 
বড়লোক আর ভদ্রলোকের অভদ্র ব্যবহারে 

যে জাল৷ পেয়েছি, মনে হয় বুঝি জুড়াইল এইবারে । 
সহজ উদার সরল পরাণ, ছেঁদে! সভ্যতাহীন, 

শুক কক্স শিক্ষাশূন্ত চির নিরুপায় দীন, 

তোরি ঘরে ষেন মনে হয় আজি সারা ভারতের পথ 
অশ্রুমজল রয়েছে চাহিয়৷ অদূর ভবিষ্যৎ । 

দেহ মন দিয়! প্রণতি আমার করি আজ তোরে চ।বা, 
তোরি দ্বারে আজ দিয়ে গেন্ বাধা হৃদয়ের ভাঁলবাসা। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৩] 


সানা কথা 


৪৩০) 





নান কথ।। 


মভাম্সু। গোথ লে বলিঘ্াছেন, “বাললাদেশ আঙ যাহা 
চিন্ধ! করে ভারতের অনন্ত প্রদেশে সে চিন্তার ঢেউ লাগে 
অনেক পরে।” মনম্বী গোখলের এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত 
হয় ভারতের ভাঁব-জগতে বার্গীলীর আসন ছিল কত উচ্চে। 
কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালী এই মহনীয় আসন হইতে 
অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে । যে অতুলনীয় ধাশক্তি ও 
গনীষার গৌরব-তিলক বঙ্গব।সীর ললাটে একদিন হে।ম- 
শিখার মত দীপামান ছিল আজ যেন তাহ! ?কোন্‌ অনক্ষ্য 
হস্তের অকরুণ ইন্গিতে ম্লান হইয়া! গিয়াছে । কেন তাহ! 
বলি। বাঙ্গালী আজ অন্নের কাঙ্গাল। ঘরে আহারের 
সংস্থান নাই, শস্তপ্রসবিনী মাতৃভূমির প্রদীপ্রআনন আছ 
অনশনে অবম।নে ক্লিঈ ও পাখুর হুইয়। গিয়াছে । অনন্গ- 
উপায় বাঙ্গলার ভদ্রসন্তান চাকুরীর উমেদারী করিয়। 
করিয়া ভাহার নিজশ্গ প্রুতিভ। হাঁরাইয়৷ ফেলিয়াছে। 
অভিশপ্ দাস-জীবনের দুর্পনেয় কলঙ্ক-কালিম। তাহার 
মানসিক বৈভবের প্রোজল চিহ্ন যেন নিঃশেষে মুছিয়। 
দিয়াছে । একমুছি অন্সের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা লন্ধ- 
চাকুরী বজায় রাঁখিবার জন্য সর্বববিধ হীনতাঁকে আশ্রম 
করা-ইহাই কি বাঙ্গালীর চিন্ত।শীলতার অপ্রতিবিধেয় 
পরিণাম? যে বিশ্বগ্রাসিনী বণিক্‌-সভ্যতা তাহার রাক্ষসী 
ক্ষুধার তাড়নায় লেলিহান রসন! বিস্তার করিয়া পৃথিবী 
গ্রাম করিতে উদ্যত, যে বিরাট যন্ত্রশক্তি মান্ষের স্বচ্ছন্দ 
জীবন-ধাত্রার পথে পর্বাত-প্রমাণ বাধার হ্ষ্টি করিয়া! তাহার 
অনাহত ধারাটাকে আবর্ত-সম্কুল ও বস্ত্রমুখী করিয়। দিয়াছে, 
সেই নৃশংস দন্যতার লুঠনের ফলে বাঙ্গালীর নিজশ্ব বাহ। 
কিছু ছিল সবই যাইতে বঙিয়াছে। বাঙ্গালী-জীবনের 
এ অসীম রিক্ততার এই কায়াময়ীমূর্তি;- লাঞ্ছিত, পদ- 
দলিত জাতির এই অকুম্দ,বেদনার কাহিনী কি কোনদিন 
অনাগত বিপুল ভবিষ্যতের উদয়-সম্ভাবনায় অরুণ-বসন! 
উষসীর মত অপূর্ব স্ষমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না? 


আজ চ|ই যুগ-যুগ-সঞ্চিত আলস্য ও জড়তাঁকে সবলে 
ঠেলিয়া দেশব্যাপী বেকার সমস্যার সমাধান করিবার জন্গ 
মিলিত প্রচেষ্টা। 

কি উপায় অবলম্বন করিলে চাবুরীর জন্য উমেদারীর 
হ|ত হইতে অধ্যাহতি লাভ করিয়া শ্বাধীন জীবন যাপন 
করা যায়--কোন্‌ পথ ধরিয়। চলিলে সামান্ত উপজ্জীবিকার 
জন্য দ্বাবে দ্বারে ভিক্ষার করঙ্ক বহিয়া বেড়াইতে ন| হয় সে 
প্রশ্নের পনাধান না করিলে ছ্বাভীয় জীবনে উন্নতির 'আশ। 
সুদুরপরাহত | 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই কঠিন সমস্যার 
সরল সমাধান মিলিবে কুমিবৃন্তি অবলঙ্গনে। আমাদের 
দেশে বর্তমানে বিদ্যায়তন গুলির মধ্যে যে শিক্ষাপ্রণালী 
প্রচলিত তাহার পরিবর্তন আশ আবশ্তাক হইয়। পড়িয়াছে। 
যে শিক্ষারীতি মানবের ভিততরকার সুপ্ধ শক্তিকে জাগাইয়! 
তুলিতে পারে ন।-পরম্থ শরীরকে দৃঢ় ও পেশীবহুল ন। 
করিয়া মন্তিদ্দ সার করিয়। তুলে_-আস্মশক্রিতে বিশ্বাসবান্‌ 
না করিয়া কেবলমাত্র অন্তকরণ-পটু করিয। তুলে-_সে 
শিক্ষারীতি বেশী দিন ধরিয়। চলিলে যে আমাদের জাতীয় 
অধঃপতন 'অনিবাধ্য সে কথ| না বলিলেও চলে । আমাদের 
দেশে বর্মানে বিশ্ববিদ্যালয় দুইটী কিন্ধ আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই, কর্তপক্ষগণ কৃষিশিক্ষা সন্বন্ধে সম্পূর্ণ উদানীন। বাঙ্গল। 
কৃষি-প্রধান দেশ-অথচ এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এই 
বিষয়ে রীতিমত ব্যবস্থ! করেন নাই; শিক্ষার একপ বিডঙ্বন। 
আমাদের মত পরাধীন দেশেই সম্ভব । অপিচ ভারতের 
অন্যান্ত প্রদেশে যে রৃষিশিক্ষা কন্দ্রগুলি আছে সেখানেও 
কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করাইয়াই কর্তব্য শেষ করা হয়, 
কুষি বিষয় কার্যকরী জান লাভ করিবার কোন স্থবিধাই 
সেখানে নাই । ফলে সে সকল ছাত্রেরও মুখ্য পেশ। চাকু" 
রীর অগ্বেষণ__মার মুখে স্বাধীন কুধিজীবনের স্তবগান। 
তবে বাঙ্গলার পক্ষে সুবিধার কথা এই যে, এইবপ 
অবন্মণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা না থাকায় বঙ্গীয় 


৪০ 





যুবকগণের উৎসাহ এবং দেশের কিছু অর্থ বাচিয়] 
গিয়াছে। 

কিছুদিন হইতে ঢাকায় একটা স্থুবৃহৎ কৃষি-কেন্ত্র 
স্থাপনের উদ্যোগ আফোজন চলিতেছে । ইহাতে বিস্তর 
অর্থ ব্যয় হইবে এবং সে অর্থের অধিকাংশ দরিদ্র কুষক- 
কুলের অভাববসল জীবনের বাধ্যতামূলক অবদান। স্থতরাং 
ইহার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিবার অধিকার 
গ্রতোেক বাঙ্গালীর আছে । প্রথমত: এইরূপ প্রতিষ্ঠানের 
দ্বারা কুষককুলের লাভের সম্ভাবনা অল্প। দ্বিতীয়তঃ 
ইস্ার দ্বারা রুষকবালকদের কোন উপকার দর্শিবে 
না যেহেতু এই সকল কৃষিমায়তনের প্র্বেশা- 
বিকার লাভ করিতে হইলে যে বিদ্যার মূলধন 
আবশ্যক তাহ! শতকরা নিরানবই জন কৃষক 
সন্তানের নাই। গ্রন্কৃতপক্ষে, ইভারাই কুষিশিক্ষার উপযোগী, 
কারণ, এবিষয়ে তাহাদের সংস্কার জন্মগত এবং কৃচ্ছ সাধনে 
পারগও তাহারাই । তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায়ের কৃষিশিক্ষা 
লাভ করিয়! কার্ধ্যকরী কিছু করিয়া তোলার ইচ্ছা এবং 
চেষ্ট) ছুইএরই বিশেষ অভাব। কাজেই কেবল কৃষি- 
বিভাগের কতকগুলি উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী গঠন 
করিবার নিমিত্ত এই ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানের কোনরূপ সার্থকত। 
আমরা দেখিতে পাই না। সাব্রের কৃষিকলেজ রুষি 
শিল্পের উন্নতি-বিধায়ক স্থায়ী কিছুই করিতে পারে নাই। 
চুঁচুড়া কুষিবিদ্যালয় উপযুক্ত বিদ্যার্থীর অভাবে যাইতে 
বনসিয়াছে এবং ইদানীং উহ। দেশের অবস্থার উপযোগী 
করিয়! গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে । ঢাকা বিদ্যায়ের 
অবস্থাও আশাগ্রদ নহে। 

ভারতীয় কলষিনিকেতনগুলিকে সাফলামগ্ডিত করিয়! 
তুলিতে হইলে ₹নেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ছাদে উঠিতে 
হইবে। প্রথমে চাই কতকগুলি রুষিবিদ্যায় অন্রাগী 
ব্যক্তি ধাহার! কার্ষের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিবেন, 
আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষবাস কথ্িলে কৃষি 
শিল্পের কতদূর উন্নতি হইতে পারে। যাহাতে বাল্যজীবন 
হইতেই দেশাতআ্মবোধ জাগ্রত হয়_যাঁহাতে কৃষকসন্তান 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করিতে পাঁরে,_-পরাধীন চাকু- 
বীর জীবন অপেক্ষ| শম্পশাদ্ধবলোদ্ধেলিত দেশজননীর শ্তামল 


আবাল 


[১মবর্ষ-২য় সংখ্যা 





অঞ্চলচ্ছায় য় অনাডম্বর মুক্ত জীবন ঘাপন সহআাংশে শ্রেয়ঃ 
সেবিষয়ে সাধ্যমত ৫েষ্টা কর! প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্তব্য 
এ্বর্ধ্য ও বাহুল্যের জীবনের প্রতি চিত্ত একবার ধাবিত 
হইলে তাহ!কে সে প্রভাব হইতে ফিরাইয়। আন! সহজ 
নহে। 

কিন্ত সকল বিপত্তি মূলে । পাঠশালা হইতে আরস্ত 
করিয়। ম্যাটিক পর্যন্ত আমরা যদি একটু একটু করিয়। 
কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা! পাইতে থাকি তবে পরিণত বয়সে 
চাষবাসে আমাদের অনুরাগ না জন্মিয়াই পারে ন1 এবং 
কৃষি সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষ'লাভও অনেক পরিমাণে সুগম ও 
সহজ হইয়! যায়। নতুব1! অধিক বয়সে আমর! কৃষিকলেক্জে 
প্রবেশ করি, অবিমিশ্র চাকুরীর লালসায়, চাষআাবাদের 
প্রতি কোনরূপ অন্থরাগ প্রণোদিত হইয়া নহে । আধুনিক 
শিক্ষ। প্রণালীই এজন্য মূলতঃ দাদ়্ী। গত বৎসর গ্রীক্মের 
সময় বাঙ্গল! গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কযিশিক্ষা বিধানের গ্রকুষ্ট 
পন্থা! নিদ্ধারণ কল্পে পঞ্জাবে এক বৈঠক হইয়াছিল ॥ কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, নির্ধারিত পন্থা এখনও সাধারণে প্রচারিত 
ন। হওয়ায় উপস্থিত এ বিষয়ে কোন মতামত দেওয়ার 
উপায় নাই। কিন্তু ইহ! নিঃসংশয়ে বল! চলে যে, বৈঠকের 
মীমাংসা যাহাই হউক ন! কেন প্রস্তাবিত ঢাকা-রুষি-আয়তন 
এখন মুলতুবী রাখাই ভাল এবং নির্দিষ্ট অর্থ, কৃষিবিদ্যা 
শিখাইতে ইচ্ছছক এরূপ প্রাইমারী ও উচ্চবিদ্যালয়ের 
সাভাষ্যার্থে ব্যয় করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিশ্বাস 
এইরূপ প্রণালীতে কৃষি প্রচার-কার্যয আরন্ধ হইলে অর্থব্যয় 
সার্থক ও দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। 

প্রত্যেক সভ্য দেশেই এইরূপ ধারাবাহিক শিক্ষারীতি 
প্রচলিত আছে । জাম্বানীতে কৃিশিক্ষার প্রথম সোপান (১) 
50001) 0:017611)0610]0, 591)001৯” অর্থাৎ প্রাইমারী 
বিদ্যালয় সংলগ্র রুষি-শিক্ষা-বিভীগ । ইহার অব্যবহিত 
পরের, সোপান (২) “নিয়তর কুষি-বিদ্যালয়” (140৩: 
/১০10102] 901,001), (ক)*% এই বিদ্যালয়ে দুই হইতে 
তিন বংসর শিক্ষালাভ করিতে হয়; (খ) শীতকালীন 
রুষি-বিদ্যায় (4১৮70010081, 17066] 901)001) এখানে 
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শীতের সময়ে কষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চাষআবাদের 
পক্ষে শীতকাল উপষে!গী নহে বলিয়া কৃষক সম্প্রদায় এ 
সময়ে পুত্রদের অনায়াসেই কষি- শিক্ষার জন্য পাঠাইতে 
পারে। ইহার পর (৩) “উচ্চ কৃষি-বিদ্যালয়” এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
(৪) বিগবিদ্যালয়ের অন্তভূক্ত কৃষি প্রতিষ্টান সমৃহ | উপরে 
প্রদত্ত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝ! যায়, কি সুচিন্তিত 
বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে জাম্মানীতে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হং। 
কিন্ধ ভারতের ব্যবস্থা সবই বিচিত্র । এখানে বোধ হয় 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরস্ত করিয়া প্রাইমারী স্কুলে নামাই 
গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত | এই নিদারুণ অঙ্গব্যবচ্ছেদে মৃতকল্প 
অসহায় ভারতের হ্ৃদ্যন্ত্রের ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও বুঝি বা 
থামিয়। যায়। 


গে। জাতির উন্নতি বিধান। 


গে! জাতির উন্নতির উপর দেশবাসীর জাতীর স্বাস্থো- 
নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য 
জাতিই আপন আপন গোধনের পরিপুষ্টি সাদনের জন্ত 
সর্ববদ। সচেষ্ট । একমাত্র ভারতবষেই এ বিষয়ে কি দেশ- 
বাসী, কি মরকার সকলেই সম্পূর্ণ উদাপীন। কিন্ত 
আমাদের মনে হয় সংয় থাকিতে এখনও এইদিকে 
প্রত্যেকের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্তক। চারিদিক 
হইতে এ বিষয়ে সকলের যত্ববান হওয়া ও যথাসাধ্য চেষ্টা 
কর! একান্ত কর্তব্য। দেশীয় গরুগুলি যাহাতে ভাল 
জাতীয় বলদের সংশ্রবে আসিয়া ন্তস্থ ও পুষ্টতর বৎসের 
উৎপাদন করিয়া ক্রমে শক্তিমান হইয়া উঠিতে পারে 
--এইজন্ত বর্তমানে অনেক চেষ্টা চলিতেছে। 

কৃষি বোর্ডের গত বর্ষের অধবেশনে এইরূপ স্থিীরুত 
হইয়াছে যে গো.জাতির উন্নতি সাধনের অন্ত ভাল 
বলদের আমদানী আবশ্যক বলিয়া, রেলওয়ে বোর্ডকে 
অনুরোধ কর! হুইবে যে তাহার! যেন বলদ স্থানান্তর 
করিবার রেলওয়ে মাশুল কমাইয়! দেন। আমরা ছুঃখের 
সহিত জানাইতেছি যে বাংল! দেশে রংপুর সরকারী 
গোশালাতে বলদের জঙ্থ আঁতি উচ্চ মূল্য গ্রহণ করা হইয়! 
থাকে । ইহার কারণ দর্শইতে গির! সরকার বলেন থে 


সানা শ্ুা। 





পক 





ইংলগু হইতেই অর্বোৎকৃষ্ট ই্্ড জাতীয় বলদ রপানি 
করা হয়; সেখানেও ষাঁড়ের দাম অতি উচ্চ হঃরেই 
লওয় হয়। কিন্তু একথ। সহজেই বোধগম্য যে ভারত- 
বর্ষের মত দরিদ্র দেশে অধিক খরচে দামী ষাঁড় প্রতি- 
পালন করিবার প্রথ! চালন, অত্যন্ত কঠিন কারণ এখানে 
বিন।যূল্যে ষাড পাওয়। যাইতে পারে --অবশ্ত এরূপ ষাড় 
ভাল জাতীয় নহে। এপ স্থলে সরকার উচ্চ মূল্য গ্রহণ 
করিলে ভাল য|ড়ের প্রচলন করা সস্তব হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে আমরা মিউনিপিপালিটা এংং জিল! 
বোঁডকে এবিষয়ে সকলকে সাহ।য্য করিতে অনুরোধ 
করি। এ বিষয়ে সত্বর মনে।নিবেশ করা তাহাদের 
একটী প্রধান কর্তণ্য। | 

এই সগ্ধন্ধে মধুপুর মিউনিসিপ্যালিটার ওদ1সীন্ত 'ও 
মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করিয়া অভীব ছুঃখিত হইলাম। 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল যখন উল্ত মিউনিপিপ্যালিটার 
ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তখন প্রয়োজন বুঝিয়। মিউনি- 
সিপ্যাঁলিটাকে দিয়া একটা মূলতানী ষ।ড ক্রয় করাইয়া 
ছিলেন । বিহার উড়িষ্য/ সরকারের ডিবে্সীর অব্‌ 
এগ্রিকাল্চার বণ্ুটী থরিদ করাইয়া! দেন। এই ষান্টার 
দ্বার! স্থানীয় গোজাতির বিশেষ উপকার হইতেছিল। 
কিন্তু সহসা! কমিশনারগণ এই যগুটী পোষণ অনাবশ্থক 
বলিয়। স্থির করেন এবং গত ১২শে নার্চ সেটাকে নিলা- 
মের বিষয় করা হয়। কিন্তু স্থখের বিষয় এই যে 
মৌলবী মহণ্সদ এস!ক নামক জনৈক কমিখনের চেষ্টায় 
ডট উদ্ধার হয় এবং উহাকে স্থ।নীয় লোকালয়ে 
দেওয়। হয়। বাবুজগন্নাথ মাড়োয়।'ী, অনন্তনথ বন, 
হরিচরণ ঘোষ এবং রাধারুঞ্জপ্রমাদ মহা*্য়গণ ষণগুটী 
বিক্রয় করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। বর্তমান ভাইস 
চেয়ারম্যান উহাকে রক্ষা করিবার শ্বপক্ষে ছিলেন। 
কমিশনারগণ যে এরূপ উত্কৃষ্ট নগ্ড পোমণের প্রয়ো- 
জনীরত1 উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ইহা বাস্তবিক 
ং₹খের বিষয়। 

বিহার উড়িষ্যা সরকার সে প্রদেশের গোছাতির 
উন্নতিকল্পে একটী আইন .পেশ করিতেছেন । তাঠ1!তে 
ব্যবস্থ। থাকিবে-_মিউনিপিপ্যালিটীগুলিকে খোয়।ড়ের 


৪৩ 





আয়ের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ যণড রক্ষার্থ ব্যয় করিতে 
হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি এইরূপ আইন করা হয় ষে 
কেহ ষণ্ড মারিয়। ফেলিলে দগুণীয় হইবে তাহ। হইলে 
সুফল হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কলিকাতা 
হাইকে।টের রায়ে ধর্মের ষাঁড় কাহারও সম্পত্তি নহে 
স্থির হওয়ায় অনেক দুষ্ট লোক ষণ্ড মারিয়া ফেলে। 
এই নির্দেশ পরিবন্তন কর] একান্ত প্রয়োজন । 

গরুর উন্নতি কল্পে মহীশুরের সরকার যেরূপ উৎসাহ 
দিতেছেন ও বিশিষ্ট ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই 
প্রশংসা । তাহারা স্থির করিয়াছেন যে সর্বোৎকৃষ্ট 
মণ্ডের মূল্য একশত টাক।র অধিক হইতে পারিবে ন! 
অধিকন্ধ ক্রেতাকে উক্ত মূল্যের অর্ধেক মাত্র বহন করিতে 
হইবে বক্রী অর্ধ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে-তবে 
নিম্নলিখিত সন্তগুলি ক্রেতাকে শ্বীকার কপির লইতে 
হইবে £-- 

(১) গাভীর প্রয়েজন সময়ে ব্যবহারের জন্তা মাত্র 
এক টাকা লইয়৷ যণ্ডের অর্ধিকারী ক্রীত ষাঁড়টীকে সর্বব- 
সাধারণকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

(২) যেকোন সময় :সরকারপক্ষ ষগুটীকে পরীক্গ। 


আজে 


| ১ম বর্ব_২য় সংখ্য 


(পোডিতররঠ 


করিতে পারিবেন । উহাকে ভালরূপে যত্ব সহকারে 
পালন করিতে হইবে এবং ব্যবহারের সমস্ত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। | 

বঙ্গীয় কষি বিভাগ হইতে এইরূপ অভিযোগ শুন! 
গিয়াছে ষে রঙ্গপুর গোশালার ষণ্ড ব্যবহার সম্বন্ধে নাকি 
সাধারণের সহানুভূতি পাওয়। যায় না। উক্ত গোঁশালার 
ডিরেক্টর মহাশয় গত বৎসরের রিপোর্টে লিখিপরাছেন-_- 
প্প্রতি নিয়ত গোজ।তির অবনতির কথ! রটনা কর! 
সত্তেও বাংল! দেশে উতক্ই ষাড় ব্যবহারের আগ্রহ দেখ! 
যায় না।” তিনি আরও বলেন--“সর্বসাঁধারণ লোক 
ষণ্ডের অভাধিক মুল্য (৩০০২।৩৫*২) অবগত হইয়! 
নিরুৎসাঁভ হইয়! পড়েন । অনেকে ১৫০. টাঁক। পর্য্ত 
দিতে স্বীকার করে।” 

আমাদের মনে হয় এত অধিক দাঁমের বিরুদ্ধে অভি- 
যে/গ কর! অসঙ্গত নহে। সরকার পক্ষ হইতে এইরূপ 
ষণ্ডের মূল্য কমাইয়া দেওয়! উচিত। মহীশূর সরকারেয় 
প্রথা অবলঙ্গন করিলে বোধ হয় বিশেষ ফল হইবে । 
আমাদের সরকার বাহাছুর কি একবার চেষ্ট। করিয়! 
দেখিবেন? 


আনারসের চাষ 


ফিজি ঘ্বীপে পথের ছুইপাশে অথব। সধত্ববর্ধিত 
বাগানে অ।না।রস যথেষ্ট পরিম।ণে ৫ধখিতে পাওয়া যায়। 
যে সব জমিতে নূন পক্ষে ৬" ইঞ্চি এবং, উর্দপক্ষে 
১৪০ বৃষ্টিপাত হয় সেখানে আনারস খুব বেশী জন্মে। 
উত্তমরূপে আনারসের আবাদ করিতত হইলে অথবা 
ব্যবসায় করিতে হইলে নিম্নলিখিত কতগুলি বিষয় লক্ষ্য 
রাখ! একান্ত প্রয়োজন +- 


জল বায়ু 


পরীক্ষী করিয়া দেখ। গিয়াছে যে যে স্থানে শীতকালে 
৭৫০ ও গ্রীক্মকাঁলে ৮৫ ডিগ্রি উত্তাপ হয় এবং দিন ও 
রাত্রির উত্তাপের পার্থক্য খুব অল্প ও বাৎসরিক ২ হইতে 
কুড়ি ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হয সেই সকল জমিই আনারস 
আবাদের পক্ষে উত্রু্ট। জমিতে জল না আটকাইলে 


টজাষ্ঠ ১৩৩৩] 


খুব বেশী বৃষ্টিতেও আনারস চারার ক্ষতি হয় ন1। 
আনারস গাছ ভালরূপে জন্মাইতে হইলে জল সরিয়] 
য|ইবার জন্য পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত খুব ভাল থাকা 
প্রয়োজন এই জনা মমতলভূমি অপেক্ষা গড়ান জমিই 
ইহার আবাদের পক্ষে প্রশন্ত। বেশী রকম খাড়৷ 
জমিতে আনারস খুব ভাল জন্মিয়া থাকে বটে তবে অল্প 
গড়।ন জমিতে চাষের পক্ষে স্থবিধা হয় এবং খরচও কম 
লাগে সে জন্য এই রকম জমিতেই ইহার চাঁষ করা 
উচিত। লেই কারণে শিলংগ (5711107) কালিমপোক্গ 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশে সাধারণতঃ 
আঁনারমের চ।ষ বেশী পরিমাণে হইয়। থাকে । পাঁচশত 
হইতে আটশত ফিট উচ্চ জমিতে আনারস চাষ কর। 
প্রয়োজন কারণ নিম্তর স্থ(নে চাঁষ করিলে চাঁরাহ[নিকর 
ন।নাপ্রকার পোকা! জন্মিয়া গাছগুলি নষ্ট করিয়া! দিবার 
আশঙ্কা থাকে । অতি বৃষ্টির জল যাহাতে জমির স্থানে 
স্থানে জমিয়। যাইতে ন। পাঁরে এইজন্য জমির নিশ্নাভিনুখে 
প্রণালী কাটিয়। €দওয়া প্রয়োজন । 


মাটি। 


আনারম গাছ জোলে! মাটি অখবা এটেল মাটিতে 
জশ্যিতে পারে না। এই জন্যই ইহ।র পক্ষে বেলে মাটির 
জমি প্রয়োজন যাহাতে শিকড় চারিধারে মাটির মধ্যে 
সহজেই প্রবেশ করিতে পারে এবং বাতাস যাওয়া আস! 
করিতে এবং বাযুস্থিত জলকণাগুলি কাজে লাগিতে 
পারে। যেসকল জমিতে মান্গানীজ (70021150)650 ) 
অথবা চুণের আধিক্য আছে সেই জমিতে আনারস 
চারার পাতা গুলি হনুদবর্ণ হইয়! যায় এবং ফল খুব ছোট 
এবং টক্‌ হয়। অল্প পরিমাঁণে সালফেট, অব আইরন্‌ 
জলে গুলিয়৷ মাসেক অন্তর মেই জল জমিতে ছিটা ইয়া 
দিলে উক্ত দোষ দূরীভূত হইতে পারে। যে দেশে 
উল্লিখিত রূপ মাটির অভাব সেখানে খুব গন্ভীর করিয়া 
লাঙ্গল দিলেও ইহার চাষ করা যাইতে পারে। অথব! 
আনারস রোপনের পূর্বে গরুর খাদ্যের জন্য মটর অথবা 
সীম চাষ করিলে প্র আনারসের চাষের অনেক 
সাহায্য হয়। 
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আঁনারমের ডাষ্ 
টিটি নিসার 


৮৭ 


চাঁষ 


যেখানে সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়না সে স্থানে 
চাষ করিলে যথেইঈ লাভ আছে সনেহ নাই। ফিজি 
দ্বীপে ষে প্রথায় চাষ হয় তাহা অল্প জমির পক্ষে 
স্থবিধাজনক হইলেও বৃহৎ জমির পক্ষে উপযুক্ত নহে। 
ফিজিতে স্থানীয় লোৌকের] “ডে।কে।” নামে এক প্রকার 
লাঠির দার! জমি চাষ করে। এই লাঠির অগ্রভাগ সরু 
কৃষক লাঠির উপরিভাগে চ।প দিয়! প্রায় » ইঞ্চি আন্দীজ 
মাটির ভিতর উহ|কে প্রবেশ কর|ইয়া দেয় এবং তারপর 
ধীরে ধীরে ঠেপিতে থকে এইবপে মাটীগুলি নরম 
হইয়া যাঁয়। অধিক জমি চধিতে হইলে বিভিন্ন দিক 
হইতে উক্ত পপ্রখাই অবলম্বন করা হয়। অতঃপর উত্ত 
£ডোকে।' দিয় শ্বানে স্থানে প্রয়োঙ্ন মত গন্ত করিয়া 
লওয়া হয়। এই গন্ডের মধ্যেই আনারসের বীর্জ 
রোপণ করিয়া ম।টি দিয়। তাহা বুজাইয়| দিয়! জমি চৌরস 
করাঁইয়। লওয়া হইয়! থাকে । এই প্রণাপীতে চাষ 
করিতে হইলে ঝাড় জঙ্গল তুলিয়া না ফেপিলেও চলে 
এবং এই প্রখাতে অতি গড়ান বা খাড। জমিও চাষ করা 
অসগ্ভব হয় না। পরবগ্া কালে আগাছ। পরিক্ষ।র 
করিতে খরচা অনেক বেশী হয় তখে কর্ধিত জমিতে ফ্ণ 
পাকিবার সময় উক্ত কায অনেকট] স্রবিধাজনক হয়। 
ঘে সকল জমিতে আগাছার আগুন জাগাইয়া পরিক্ষার 
কর। চলে সেখানে আগাছা" পরিক্ষার কাধ্যে খরচ কম 
লাঁগে। জমি একবার পক্িদ্ত করিয়া] লইতে পারিলে 
তাহা চাষের পক্ষে সহজ ইয়া পড়ে এবং পুনঃ পুনঃ মই 
দিয়া মাটী নরম এবং জমি চৌরস করিস] লইতে হয়। 
এই অবস্থায় চীরি পাচ সপ্তাহ রাখিলেই আগাছার 
শিকপ্গুলি নই হইয়া য।ইবে এবং অবশেষে জমি বীজ 
বপনের জন্য ল ইন বাপিবাঁধ মত নরম এবং বুর! হইবে। 
এই প্রথ।য় কধিত জনি বাছে গাছ জন্মিবার হাত ভইতে 
সহজেই রক্ষ। পাইবে এবং বহুদিন 'অনাবুইট হইলে জমি 
বাতাঁস হইতে জলকণ। টানিয়! লইয়া নরম এব, তিগ! 
থাকিবে | 


ফিজি দ্বীপে একপ্রকার খুব বড় আনারন পাওয়! 





৮৮৮ 


যায়। সেখানকার লোকেরা 
অথবা “জায়েন্টফিউ” বলে। 

ঁনারস গান্ছর পাতাগুলি খুব লম্বা, চওড়া এবং 
মহ্ণ হয়; ডগার দিকে শিরও দেখা যায়। পাতার রং 
গভীর সবুজবর্ণ। ফুলগুলি লাল এবং নীলবর্ণ মিশ্রিত রং 
(১120) হয়। ফল বড় হইলে ওজনে প্রায় দেড় সের 
হইতে ছন্ন সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । পক্কাবস্থার ফল 
কমল] নেবুর মত গভীর হলুদবর্ণ হয়-ভিতরের রং 
ফিকে হলুদবর্ণ হয়। এই জাতীয় আনারস বেশ পুষ্টিকর 
এবং স্ুগন্ধ। ইহাঁর বীজগুলি বড় এবং চেপ্টা হইয়] 
থাকে। 

এই জাতীয় আনারদন অপরাপর আনারসের মত 
সহজে শুক!ইয়া যায় না। গ্রীক্মকাঁলেই সাধারণতঃ ই 1 
পাকিয়া উঠে। শীতকালে এবং বসন্তাগমে এই আনারসই 
ইংলগ্ডের বাজারে বিক্রীত হয়। 

ফিজি ঘীপে যে আনারস সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় 
তাহার নাম “রাইপলি কুইন” ইহার পাতাগুলি সবুজ 
বর্ণ; পাতায় শির! থকে কিন্তু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই 
দাগগুলি মিলাইয়া ষায়। এই ফলের আকার ছোট। 
ভিতরের রং সোনালী বর্ণ। ইহা খ|ইতে ন্ুস্বাদু, রসাল 
এবং স্থ্গন্ধ।। 





উহাকে “কুইনপাইন” 


রোপণ-প্রথা 


বীজ রোপণ করিয়! অ্শনারসের চাষ করিবার প্রখ। 
ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রশংসা নহে কারণ ইহার বীজ হইতে 
গাছ জন্মাইতে বহু বৎসরের প্রয়োজন এই জন্য 
চারা অথবা শাখ। প্রশাখাই রোপণ করা নিয়ম। 
অ[নারস গাছ একবার মাত্র ফল দেয়। পরে মুল 
গাছ হইতে চাঁরিপাশে শাখা গাছ গজায় এবং 
কাঁলন্রমে তাহাতে ফল হয়। মূল গাছের ফল কাটিয়া 
লইবার পর তাহা তুলিয়া ফেলিবার সময় দেখিতে হয় যে 
কলমচাঁরা হইয়াছে কিনা । কলমচার! রাখিয়া! পুরাতন 
গ।ছটী উৎপাঁটিত করিয়া ফেলিতে, হয় এবং যদি বেশী 
কলম জন্মিয়া থাকে তবে মাত্র ২-টী রাখিয়া দেওয়াই 
বিধেয়। অনেকে যুল গাছজাত চারা অপেক্ষ। “প্রশাখ। 


শবাজাঁদ 


[ ১ম বর্ষ ২য় সংখ 





চাঁরাই” অধিকতর উপসুক্ত বিবেচনা করেন কারণ এই 
পাশ্বজাত চারায় যে ফল জন্মে তাহা আসল ফলের মত 
হয় ন|। 

পাতার গোড়া হইতে যে পৃথকভাবে চরা জন্মায় 
তাহাকেই প্প্রশাখা চারা” বল। হয়। একই গাছে এইবপ 
ছুই ব| ততোধিক চারা জন্মিতে পারে । যদি এই চাঁরা 
ফলের আকার বৃদ্ধির পথে বাধা জন্মায় তবে তাহা 
ভাঙ্গিয়! ফেল৷ গ্রয়োজন ! ফল হইতে আর এক রকম 
চারা জন্মিয়! থাকে। ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র হয় কিন্ত 
সংখ্য|য় “কলমচাঁরা' অথব! “প্রশাখ'-চারা” অপেক্ষা অধিক 
জন্মে। এই চাঁরা পরে পৃথকভাবে ফলের আশায় রোপণ 
করিতে হয় কিন্তু ইহার মধ্যে দুই তিনটাকে নষ্ট করিয়! 
ফেল! উচিত । 

ফলের উপরিভাগে একপ্রকাঁর চার জন্মে তাহাকে 
"শীর্ষ-চাঁর” পলিতে পারা যায়। এই চারাগুলি প্রয়োজন 
মত রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় নতৃব! ইহাতে রস।ধিক্য 
হেতু গাছের প্রয়োজন মত বৃদ্ধি হয় না।' 

অন্যান্য অংশ ছাটিয়া ফেলিয়া যে চাঁরা পাওয়া যায় 
তাঁহাও খুব সত্তর বুদ্ধি পাইয়াথাকে। আনারস গাছের 
এই অংশে যখই পরিমাণে ক্ষার থাকে । 

আ।কের চারার মত ইহ1ও গর্ত করিয়া রোপন 
করা চলে । ফলনের সময় সাধরণতঃ চারা-গাঁছের শক্তির 
উপরই নিঙর করিয়া থাকে। 

মূলগাছের পার্খবন্তী চার তেজীয়ান হইলে প্রায় 
১ বৎসরের মধ্যেই ফল দেয়। প্রশাখ! চারায় যল 
ধরিতে প্রায় ১৫ মান হইতে আঠার মাস সময় লাগে। 
শীর্ষচারায় তদপেক্ষাও অধিক সময় লাগিয়া পাঁকে। 

অনারম গাছ ভাল করিয়া জন্ম(ইতে হইলে উপযুক্ত 
সাব্ধ/নতা সহকারে রোপন করা প্রয়োজন। গোড়া 
যাহাতে পচিয়। না যাইতে পারে এই জন্য প্রত্যেক 
চারাক্ষে রেপন করিবার পুর্বে মৃূণের দিকট! রৌডে 
শুকাইয়। লওয়া উচিত। যদি চারার গোড়াতে খাস্তা 
ন্বেধী কোন পোকা লঙ্ষিত হয় তবে সেই দিকটা কয়েক: 
মিনিটের জন্য কেরোসীনে তুবাইয়া লওয়৷ প্রয়োজন। 
যদি চারা একটু অধিক দূরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন 


জাষ্ট, ১৩৩৩ ] 


ত্ানারসের চাম্ব 


৪৩১ 





হয় তবে তাহ! থলি কিংব। বাক্ে বন্ধ না করিয়া 
ডগার দ্বিকগুলি এক দিকে লইয়া! ২৫।৩০টা চারা দিয়া 
এক একটী আটী বাধিয়া লওয়াই উচিত। 

চারাগুলি পুতিবার পূর্বে রৌদ্রে গোড়া শুকাইবার 
সময় সেই দিকের ছোট পাতার দাঁগগুলি তুলিয়৷ ফেলা 
উচিত তাহ! না হইলে শিকড় গজাইবাঁর সময় তাহার! 
অন্তরায় স্বরূপ হইবে। উক্ত পাতা-দাগগুপি সময় সময় 
মূলের চারিদিক এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেয় যে 
শিকড় কিছুতেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ফলে চারাগুলি 
পুনরায় তুলিয়! ক্ষীণ জড়!নশিকড়গুলি কাঁটিয়। আবার 
বপন করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। 

রোপনকাধ্য বৎসরের যে কোন সময়ই আরস্ত কর! 
যয়। তবে দেখা প্রয়োজন যে মাটি যেন একেবারে 
গুদ না হইয়া একটু জলকণাক্ত ভিজা হয়। অবশ 
বর্ধাকালে রোপন করাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত কারণ এ 
সময় হইতেই গাছের বৃদ্ধি আরস্ত হয় এবং তাহাতে 
শীতকালেও কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে না। 


চারার ব্যবধান 


জাতি অনুসারে তিন ধিঘা জমিতে ৩০০ হইতে 
সাত হ।জার চারা রোপন করা চলে। পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে আনারস চারা কাছাকাছি রোপন 
করা চগে তবে দেখিতে হইবে যে জমি যেন পরিচ্কার 
পরিচ্ছন্জ রাখ! যায় এবং ফলল কাটিয়া লইবাঁর জন্যও 
যেন যথেই পরিমাণে স্থান থাকে । 

হাইই এবং কুইনসলাত্ডে সাধারণতঃ প্রতি সারিতে 
১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চি দূরে এক একটি গাছ দেওয়। হইয়া 
থাকে। এইরূপে এক একর জমিতে প্রায় ৫*** হ।জার 
চার! লাগান হয়। 

সিঙ্গাপুরে পাঁধারণতঃ পচ ফিট অন্তর সরিভে পাচ 
ফিট অন্তর চার] লাগান হইয়া থাকে এখং প্রতি ১৯৯ 
ফিট অন্তর ৬ ফিট করিয়া রাস্তা রাখা হয়। এখানে 
প্রতি তিন বিঘাতে প্রায় তিন হাজার গাছ লাগান 
হইয়া ঘাকে। ফোরিডাঁতে বার হইতে ১৫ ফিট জাঁমর 


চারি দিকে পথ রাখিয়। ঘন করিয়া] চার! বিশ ইঞ্চি ও 
বড় জাতীয় চার] ৩৬ ইঞ্চি দূরে রোপন করা হয়। 

ঘন করিয়া রোপন করিলে ক্ষেত্র শীত্র আচ্ছাদিত 
হইয়। যার আগাছা জন্মিতে পারে ন।, চাঁরাগুলি 
পরম্পর পরস্পরকে বুদ্ধি পাইতে সাহাঁধা করে এবং 
সর্য্য।ত্তাপ ও কম লাগে। অবশ্য এই প্রথার অস্থবিধাঁও 
আছে,--যেমন অল্ল জমিতে অধিক চারার প্রয়োজন হয় 
এরং অশ্ব দিয়া জমি চাষ করা অনন্তব হইয়া পড়ে। 
জমি হইতে চাঁরা অনেক সময় তুলিয়া ফেপিতে হয় 
নতুবা ফল সংগ্রহের সময় বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারা যায় না। 


চাষ । 

চর! রোপনের পণ হইতেই আখ|ছ। বিনাশ ও মাটি 
বর! ও নরম রাখিলে চারাগুলি :5৮ই বুদি পাইতে 
পারে । যেখানে ঘোড়ার চ'খ চ: (নস সব জামিতে 
1181106 01010) 1109 সাহাঁমো -. কোদালি দিয়। ম।টি 
আলগা! করিয়। দেওয়া এবং এবং হাত দিয়া আগাছা 
পরিসর করিয় ফেল! উচিত। “হাউহ” 
প্রদেশে আগ।ছ। নষ্ট করিবার গ্রন্থ এক প্রকার কাখগ 
প্রস্তত জিনিষের ব্যবহার হইয়া থাকে । ইহাতে 
আগাছাও বিনষ্ট হয় এবং অধিক রৌদ্র লাগিয়। জমি 
হইতে জল শুক।ইতে পাম না ফলে ফসলের পরিমা৭ 
এবং জাতি ডাল হয়। নাগা কাটিতে হইলে আগাছার 
দিকেই কাট। উচিত নতুণা আনারস চারার গোড়তে 
অধিক জল জমিয়! উহা! পচিয়। যাইতে পারে। গাছগুলি 
পরস্পর নিকটবর্তী হইলে ইতন্ততঃ আগাছাগুপি তুলিয়া 
ফেল প্রয়োজন এবং মন্যবন্তী জমিগুলি চধিয়। দেওয়া] 
উচিত। এই সময়েই পুরাতন বৃষ ও শাখা গাছ প্রভৃতি 
ভাঙ্গিয়া ফেল দরকার। 

কেবলমাঞ্জ যে সকল চাঁরা গাছের গোড়া হইতে 
জন্ম!সু তাহারই দুই একট! প্রতি গাছে রাখিয়া দেওয়! 
চলে। অধিক রাখিলে এরূপ ক্ষুদ্র চারাগুলি পরিপুষ্ 
হইতে পরে না এবং গাছের ফলগুলিও কু্রকায় হয়। যে 
সকল গাছে ফল হইল না সেগুপি এবং অপরিপুষ্ট চারাঁও 
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বিনষ্ট করিয়! ফেলা উচিত। যে সকল উপচারার পাতার 
নিয়ে লম্বালম্বিতাবে, কাঁল দাগ দেখিতে পাওয়া ধায় 
সেইগুলিই সাধারণতঃ খারাপ চার।। যে গাছের পাতা- 
গুলি সর এবং সোজ! হইয়া উঠে সেইগুলিই সাধারণতঃ 
দর্ববব গাছ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অপ্রচুর ক্ষণ, 
জল সরবরাহের অগ্রাচুর্য্য অথবা! জমি অত্যধিক ক্ষারযুক্ত 
হইলেই এইরূপ দুর্বল গাছ জন্মিয়া থাকে। উক্ত কারণ 
গুলি দূরীভূত হইলে বৃক্ষও বেশ সতেজ হইবে । 


ফসল পাকিবার ও কাটিবার সময় । 


গ্রীষ্মের ফদলই প্রধান ফসল। এই সময়কার ফল 
অতি ম্ুস্বাছু ও সুগন্ধযুক্ত হয়। জাহাজে চালান দিতে 
হইলে সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্বের রং ধরিলেই আনারস 
কাটিয়া লওয়! উচিত। স্থানীয় বাঁজারে বিক্রয় করিতে 
হইলে আরও একটু বেশী পাঁকিলেই কাটা উচিত তবে 
দেখিতে হইবে যে অত্যধিক পাকিয়। আনারসের 
»ভিতরট! ষেন পচি91 না যাঁয় এবং ফল যেন টক না হইয়া 
পড়ে । আপেল প্রভৃতির ন্যায় আনারস কাটিয়। লইণার 
পর অধিক মিষ্ট হইবার সুযোগ পায় না কারণ ইহার 
গাছের মধ্যেই চিনি থাকে) ফল তুলিয়া লইলে আর 
মিষ্টত্ব জন্মাইতে পারে না। 

সবুক্ধ অবস্থায় কাটিয়া জাহাঁজ বোছাই করিলে কিছু 
দিন পরে আনারষের রং আরও খোলে বটে তবে মিগ্ত্ব 
শতকর! পাচ কি ছয় ভাগ থাকে মাত্র। খাইবার উপযুক্ত 
করিয়! পাকিবাঁর সময় দিলে মিষ্টত্ব এবং স্থগন্ধ যথেষ্ট 
বাড়িয়া যায়। পরীক্ষা করিয়! প্রম/ণ করা হইয়াছে যে 
অল্প পক ফলের মিষ্টত্ব কাটিবার পর মোটেই বুদ্ধি পায় 
না যদিও ইহার বর্ণ স্থপক্ক ফলের মতই প্রায় হইয়া থাকে । 
রংয়ের তুলনায় উভতয় প্রকার ফলই সমান হইতে পারে 
তবে শিষ্টত্ব নপক ফলেই তুলনায় নিশ্চয়ই বেশী থাঁকে। 
যদি জীহাঁজে ফল ঠাণ্ড। রাঁখিবাঁর বন্দোবস্ত ভাল কর! হয় 


তাবাঙ 


করিয়া লইতে পারিলে খরচ অনেক কম লাগে। 


| ১ম বর্ষ -২য় সংখ্যা 





তবে অধিরতর সুপক্ক ফল চালান দিয়! দূরদেশে পাঠা- 
ইলে সেঁ স্থানের লোঁকেরা গাঁছ-পাঁকা ফলের সুন্দর 
আস্বাদ পাইতে পারে। চালান দিতে হইলে ফলগুলিকে 
২১ ইঞ্চি নিম্নে কাঁটিতে হয়। 


ফলন। 


জমি, জলহাঁওয়া, চ।ষ এবং পোঁক। ও রোগবিহীন- 
তার উপরেই আনারষের ফলন নির্ভর করে । প্রথমে 
একটী গাছে একটী ফলই হইয়া থাকে। কতকগুলি 
গাছে ফল হয় না। এই সমস্ত গাছগুলি তুলিয়া ফেলা 
উচিত। সাপারণতঃ প্রঠি তিন বিঘা জমিতে পূর্বেবাদিত 
নিয়মে চার1 লাঁগাইলে সাড়ে চারি হাজার হইতে পাঁচ 
হাঁজার ফল জন্মেতে পারে । সিঙ্গাপুরী নিয়মে ৩০০০১ 
ফ্লে/রিডার নিয়মে ৬০০০ বা ততোধিক ফল প্রথম ফলনেই 
হয়। পরে ফসলের সংখা। প্রায় দ্বিগুণ হইতে পারে। 
প্রত্যেক আনারমই যে বিক্রীত হইতে পারে এমন নহে। 
কারণ অনেক ফল রৌদ্রে শুকাইয়া যায় এবং ই'ছুর 
প্রভৃতিতেও নষ্ট করিয়! দেয়। 

পিঙ্গ।পুরে প্রতি একরে ৬ হইতে ১২ টন, হাউইয়ে 
৮ হইতে ২০ টন বা ততোধিক, ক্লোরিডাতেও প্রায় 
এ পরিমাণে এবং ফিঞ্জিদ্বীপে মার না দিয়া পুরাতন 
প্রথায় চাষ করিয়াও এক একরে (৩ বিঘায়) প্রান ৭ 
হইতে ১৪ টন ফল পাওয়া যায়। ফিদ্সিত্বীপে সার ব্যব- 
হার ন। করিয়াও একই জমিতে ৩1৪. বার ফদল পাওয়া 
যাঁয়। সার সংযযোগে আধুনিক প্রণালীতে চাষ করিলে 
নিশ্চই অধিকবাঁর ফসল পাওয়া! যাইতে পারে। চারা 
কিনিয়। আবাদ করিতে ন। হইলে গৃহে চার প্রস্তত 
তবে 
২9 বছর ধাঁদ ভাল চার! নৃতন করিয়। লাগাইলে উত্তম 
ফল অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। 
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শ্াজের কথা 


০৯ 


০৬৬৬৯৯২১০১৪ 


কাজের কথা । 


পাথরীর মহৌষধ-_ 


কুলথ কলাঁই ভিজ।ইয়! প্রত্যহ প্রথতে তাহার জল 
( যাহাঁকে' ছোট নাগপুর অঞ্চলে কুল্তি বাঁ কুরুত্তির ডাইল 
বলে) খাইলে দুরারোগ্য পাখরী রোগ সারিয়া যায়। 


তুলসীর গুণ-_ 

প্রত্যহ ৩টী করিয়া তুলসী ও ৩টা গোলমরিচ চিবাইয়া 
খাইলে অগ্রিমান্দা, অস্ত্র, ম্য।লেরিয়া, প্রভৃতি রোগ সারে 
9 অরুচি দোষ কাটিয়| ক্ষুপা বৃদ্ধি করে। 

তুলমীগ|ছের শিকড় পানের সহিত ৩৩ বাঁর করিকা 
প্রত্যহ সেবন করিণে রক্তামাশয় সারে । 
আমিষ ও শিরানিষ তোজন--- 

অধ্যাপক বেরণ কিউভার প্রচার করিয়াছেন, মানব 
শরীরের গঠনপ্রণালী যেরূপ, তাহাতে ফলমূলাহারের 
উপযে।গিতাই মাঁনবমাত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তার 
জোসিয়। লেড্‌ ফিল্ড জীবনব্যাপী অন্তধাবনের পর 
বলিয়াছেন ষে, মানবেরা মাংসাশী জীব নহে, পর্থ 
ফলমূলভোজীজীব শতকরা ৯৯ জন একমাত্র মাংস ভক্ষ- 
ণের জন্য নানাবিধ কঠিন রোগে ভূগিয়া থাকে । কর্কট 
রোগ, ক্ষ রোগ, দূষিত জর, দদ্র, কুষ্ঠ প্রভৃতি আমিষা- 
শীদের মধ্যেই সীমাব্দধ। ডাক্তার হেগ বলিয়াছেনঃ 
অর্দ সের গে'-মাংসে ১৪ গ্রেণ ও অর্ধ সের যরৃতে ১৯ 
গ্রেণ ইউরিক এমিড প'ওয়! যায়। এই ইউরি্কি হইতেই 
বাযুরোগ, বাতব্যাধি, ইাপানি, যকুতের দেৌষ। বহমৃত্র 
প্রভৃতি হয়। অধ্যাপক রবার্ট পাক্স খলিয়াছেন, মাংসে 
এমন এক প্রকার বিষ।ক্ত দ্রব্য আছে, যাহা ধীরে ধীরে 


শরীরে সঞ্চিত হইয়| উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। 
- বনুমতী। 


পেটের গীড়। ও বদৃহজম-- 

অধিক, অশ্দ্ধ অনিয়মিত আহারের ফলে বুক জাল।, 
উদগ।র প্রভৃতি রোগ হয়।' এইরূপ ক্ষেত৫৫ে আহার 
বিষয়ে সাবধানতা অধলঙ্গন কর! কন্তব্য। 

পেটের পীড়া বদ্হঞমে নিমের নিয়ম পালন করিবে--- 

(১) আহারের সময় বা আহ!রের অবাবহিত পরে 


জল পান করিও ন1। 

(২) ষথোপযুক্ষ বিআাম লাভ না করিঘ| কিছুই 
থাইবে না। 
(৩) রোগ দুই বেল। কো পরিক্ষার রাখিবে। 

(৪) সকালে লবণ আদা ও আহ্গাবাস্তে হরিতকী 
যোয়ান খাইলে অস্জ উদগ।র প্রভৃতি নিবারিভ হয়। ..: 

(৫) বৈকাঁলে সামান্ধ পরিমাণ ছ|ন1ঃ চিনি সহ 
খাইলে ছ্যাকড়। ছযাকৃড়। দাশ্ত রোগ সারে.ও আহারের 
অব্যবহিত পরেই জলের পৰিধর্ভে গরম ছুধ এক পোয়! 
খাইলে দীর্ঘ দিনের পেটের 'অন্গথ নিবারিত হয় অন্তখ 
বাড়িল বলিয়া ঢুধ খাওয়া বন্ধ করিবে না। দাস্য অল্প 
বৃদ্ধি প্রাপ হইয়াই কমিতে থাকিবে। 

(৬) পেটের যে কোন গোলমালে দধি বা মাঠ! 
মাথা ভাত খাওয়া ভাল। অত্যধিক দরান্তে উপবাস 


দিবে। 
) আম খাইয়া অজীর্ণ হইলে দুধ খাইলে সারে 
কাঠাল ী এ কলা ,» » 
নারিকেল , ,.. চাউল » ১ 
কল৷ ৫ এ এ. টসন্ধবলবণ,। , 
দূ এ ৫ এ. মাঠাঘোল, » 
দি ্ এ লবণ ১২ , 
দ্বৃত এ... গৌড়ালেবু , » 
পিঠ! ৃ ». গরম জল », 
মাছ ০৪ 5 এ কাজি ১ 
কলাইডখল, », » চিনি ১» 


জল হু ০ ঙণ মধু 9 ঞ$ 
সাধাধণ অজীণ অল্প মাত্রায় যবক্ষার সেবনে আরোগা হয়। 


0২. 


রৌদ্র-চিকিৎসা_- 


শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে তাহার শরীর মধ্যস্থ 
জীবাণু নষ্ট করিবার প্রর্থা চিরর্দন হইতে ভারত বর্ষে 
প্রচলিত আছে। প্রতীচ্যের ঠবজ্ঞানিক বহুদিন হইতে 
ভারতের এই প্রথার বৈজ্ঞানিক অন্থসন্ধান করিয়া সূর্য 
কিরণে রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা অ।ছে এই তথ্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন এবং ডাক্তার এ, রোলিয়ার নামক মুই- 
জালণগুবাসী জনৈক বিশেষজ্ঞ স্থইজালণগ্ডের সেইপিন 
প্রদেশে সুউচ্চ আল্পস্‌ পর্বতের উপর একটা কৌদ্র- 


আবাদ 


[ ১ম বর্ব--২য় সংখ্য। 





চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং এই চিকিৎস দ্বারা 
অনেক কঠিন কঠিন রোগ যথা (00119870690 ), ক্ষয় 
(17৮59) কর্কট রোগ অজীর্ণত! 
(1)551)6])51%) প্রভৃতি আরোগ্য করিতেছেন। এ 
চিকিৎসার গোপনীয় তথা বিশেষ কিছুই নাই। কেবল 
রোগীর সহা করিবার ক্ষমত1 পরীক্ষা করিয়! তাহাকে 
বৌদ্রে চিৎ ও উপুর করিয়। শোয়াইয়া রাখা, বৌদ্ডে ভ্রমণ 
করিতে দেওয়া, রৌড্রে খেল! ধূল! করা ইত্যাদি । 


( ০%10061 ), 


-কংসবণিক পনিবিক|। 


ফলের বাগান। 


আজ জগতে প্রায় সর্ধজাতিই কৃষি, শিল্প ও বাঁণিজো 
উন্নত হইয়! উঠিতেছে _আমরাই কেবল দিন দিন জীবন- 
নংগ্রমে সকলের নিকট পরাস্ত হইতেছি। দেখিতে 
দেখিতে আমাদের সকল শিল্প, বাণিজ্য, এমন কি, রুষি 
অবধি বিদেশী আজ অপ্িকার করিয়া বসিয়াছে। তাই 
আমাদের দুর্দশার সীমা দিন দিন বাড়িয়। চলিতেছে । 
এই সে দিনের কথ! অষ্ট্রেলীয়৷ একটা মরুভূমি মাত্র ছিল। 
সেখানে ইংলগ্ের গুরুতর অপরাধীদের নির্বাদিত কর! 
হইত-_-সেই অষ্ট্রেলীয়। আজ জগতসমাজে নিজ কর্মশক্তির 
বলে ফলের কাজে, পশম শিল্পে দেশের এক হইয়! উঠিয়াছে 
আর আমরাঃ কথায় কথায় আধ্য সভ্যতার দোহাই দিই, 
কিন্তু কার্যের সময় নিজেদের শক্তি একেবারেই প্রয়োগ 
করি না; পরের দাসত্ব করিয়া জীবন পেন করাই এখন 
আমাদের ঝড়ই প্রিয় হইয়াছে-_দাঁসত্ব করিয়া আমাদের 
কণ্মশক্তি ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। জানি না, 
ভবিষ্যতে আমাদের ছুর্দশ। আরও কত ভীষণ হইবে-- 
তাই ভাবিবার সময় আসিয়াছে কিরূপে আজ এই বিপদ 


ইইতে জাতিকে রক্ষ। করা যায়। যদি এখনও আমর! 
সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জাতিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করি তবে নিশ্চয়ই 
আমর! সফল হইব। 

বিদেশী আমাদের বছ্্মূল্য যাহা ছিল সবই বিদেশে 
চ|লান দিয়াছে কিন্তু একটা দ্রব্য সে পারে নাই এবং 
কখনও পারিবে না, সেটা-_ আমাদের দেশের মাটি_ 
তাই আজ আবার আমাদিগকে মাটির দিকে নজর 
ফিরাইতে হইবে। 

মাটিকেই ভিত্তি করিয়। জাতির অন্ত কম্ম প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ শুধু আমাদের কথা নহে 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন যখন স্বাধীন আমে- 
রিকার প্রথম উদ্বোধন করেন- সেই সময় তাহার অভি- 
ভাষণে বলেন, *1)0:6 ১0000010009 16905 ৪11 ০0129 
2:৮১ 1110” যে দেশে কৃত প্রধানস্থান ল!ভ করিয়াছে 
সে দেশে অন্তান্ত শিল্পেরও উন্নতি অবশ্ঠ সম্ভব। একদিন 
ছিল, যখন আমরা কণ্তাদের কথায় শুধু শিল্পের দিকেই 
মনোযোগ দিয়াছিলাম, ফলে হইয়াছে আজ যদি, [/০$৫০- 


জ্যোট, ১৩৩৩ ] 


(01. ব। সংরক্ষনীতি দেশে না স্থাপিত হয় তবে আমাদের 
সকল যন্ত্র শিল্পই ধ্বংস হইয়া যাইবে। 

জ।শ্নানী, আমেরিক। প্রভৃতি যে সকল জাতি আজ 
যন্ত্র শিল্লে জগতের শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছে তাহারা প্রথমে 
রুষির উন্নতি সাধন করিয়াছিল পরে সেই রুষিজাত দ্রব্য 
বিদেশে রপ্ানী করিয়া বিদেশ হইতে বহু অর্থ লাভ করে-_ 
সেই অর্থবলে ক্রমে দেশে তাহার! ধীরে ধীরে, এক একটা 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে । আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। 
আজ তাই ইংলগ্ডেও [০0 08০018০ যাহাতে রুষকের| 
আবাদী জমি অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে 
তজ্জন্ চেষ্টা করিতেছেন। আমর! সকলেই অল্প বিস্তর 
ভূমির অধিকারী এবং সকলেই সেই জমিতে কোন 
না কোনরূপ কুঘিকার্ধ্য করি । 

সাধারণতঃ চারি রকম চাষ দেখ যাম- ফসলের চাষ 
মাঠে হয়। সেখানে সাধারণতঃ ধান, পাট, আক, ছোলাই 
বেশী হয়, এ চাষু বি্বীত জমি লইয়া! হয়-দশ বিঘার কম 
কোনই লাভই হয় না। সব্জী চাষ বাগানে হয়, কেহ বা 
সথ করিয়। নিজের জন্য, কেহ বা বাজারে তরকারী 
চালান দিবার জন্ত বিস্কতভাঁবে করেন- সাধারণতঃ লোকে 
ছুই তিন বিঘ| জমি লইয়া এই কাধ্য করে। 

ফুলের চ।/ষ লোকে সখের খাতিরেই বেশী করেন; 
আজ কাল চালানের জন্যও কেহ কেহ দের অঞ্চলে 
করিতেছেন, একাধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে ভয়ানক 
ঠকিতে হয়। 

ফলের চাষ-এট। সকলেই করিয়া! থাকেন আনাচে 
কানাচে ষার জায়গা আছে তিনিই করেন। আর আজ 
কাল অমর যে রকম অলস হইয়! পড়িক্নাছি তাতে এই 
চাষই আমাদের পোষায়। গাছগুলিকে প্রথম মুখে একটু 
মনোযোগ দিই, বড় হইলে আর কিছুই করি ন, তারা৪ 
কিছু কিছু ফল দেয়, আর আমরাও তাতেই স্ত্ থাকি, 
আর এতে ক্ষতির কোন আশঙ্ক। নাই। সর্বদ| সেখানে 
গাছগুলি দেখিবার জন্ত থাকিতে হয় না, এটাতেই লাভ 
কারণ আমরা সহরবাসী হইন্লাছি--তাই ফলের চাষে এখন? 





ফলে বাপান 


(৩০ 


ভদ্রলোকের হাতে কিছু রেস্ত আছে । আমরা ফল বড় 
ভালবাসি । দোক।নে সুপক ফল দেখিলেই আমাদের সেই 
ছায়া বাগান, কলমের গাছ কতই না মধুর স্মতি মনের 
মধ্যে আদিয়া পড়ে । ফল খাইলে স্বাস্থ্যও ভাল হয়। এই 
যে আমর! প্রা রোগ ভোগ করি তাহার কারণ আমর! 
সহরে একেবারে ফল খাইতে পাই ন।। .ফলে আমাদের 
শরীর গঠন করিবার সকল দ্রব্যই বন্তমান তাই উহা! 
আমাদের পক্ষে এত উপকারী । হিন্দৃস্থানীদের শরীর 
কেমন সবল, তাহারা কলিকাতায় যত ফল খা, 
বোধ হ্য় অন্ত কোন দেশবামী এত ফল খাষযন।-- 
আদ শর 41110710779 এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, 
তাই সেইখানে এখন এক বিরাট আন্দোলন চলিতেছে 
£/12101) 11019 1110164) এবং এই সঙ্গে 10 1শেয় ফলের 
চাষের আয়োক্গনও খুব হ্ইন্োেছ। "আমরাই কি শুধু 
নীরব হইয়। খাকিব? আমাদের দেশে যত'প্রকাবের ফল 
পাওয়। যায় পৃথিবীতে কোন দেশে সেরপ পাওয়। যায় না। 
তাই এ বিষয়ে আগাদের মনোযোগ দিতে হইবে। আর 
এবিষয়ে মনৌষোগ দিলে আমাদের বাগানের দিকে নজর 
পড়িবে । এখন ফলের বাগানের কি ভীষণ অবস্থা হইয়াছে! 
এই চাষের উন্নতি করিতে পারিলে বিদেশে চালানী 
কাজও চলিতে পারে, আর দেশে ও চাটনী মোরনন। প্রতি 
দব্য তৈয়ারীর কারখানাও স্থাপিত হইভে পারে, সেই 
জন্য এই চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জল । 
বাগানগুলি জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে; দিবালোকে তাহার 
ভিতর প্রবেশ করিতে পার যায় ন-সে গুলি ধত সর্প,কীট 
ও মশকের কারখানায় পরিণত হইয়াছে । গ্রামের যত রোগ 
তাহার খনি এই বাগ।নগুলি-_ এই বাগান চলি আগেকার 
মত “পাট” করিয়া লইলে ফল খুব হইবে । সকল প্রকার 
পোকার ধ্বংস হইবে-_রোঁগ চলিয়। মাইবে এবং অ1- 
গমের স্চনা দেখিলে আমরা আধার গ্রাণমুখী হইব। 
তখন আবার চণ্ডীতলায় মজলিস্‌ বসিবে-_বারোয়ারি 
তলায় মায়ের পৃজার ঢাক বাজিবে- গ্রামের সেই পুরাণ 
শর আবার ফিরিয়া আসিবে । ক্রমশ: । 











চি 
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হুরাশা। 


( প্রঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়) 

পল্লী-মায়ের বুকের ছুলাল সব আয়োজন হচ্ছে বটেস” 

সবার পিছে সভার নীচে প্রাণ দেবে যেকই সে মান্য ? 
রইল যদি _মা'র আবাহন তোমার আমার কশ্ম তা নয় 

সত্যি মিছে, সত্যি মিছে। _ হাওয়ায় ভরা আমরা ফাস্ুষ। 
ফুলের বোঝা-ভূতের বোঝা, যাদের বুকের দুখের ডাকে | 

মিথ্যা-গড়া বিংহাঁসন ও মুখায়ীতে আনবে সাড়া 
এই অপমান ছেলেয় দিয়ে পন্ী-মায়ের অচল তলে 

মায়ের পূজ। হয়. না কোনে । সবার পিছে অই যে তারা, 
দেবীর আশায় গড়লে তুমি “যাদের কাছে আপনি মাতা 

মন্দির যে অভ্রভেদী, দে”্ছেন ধর] বনের ছায়ে 
ৃগ্মদী অই মূর্ভিখানি ভাবছি তাঁর! তুচ্ছ “চাষা” ? 


যত্ব-কর। রত বেদী; 


আমর! ডেকে আন্ধে মায়ে! 


ধাঁনৈর আবাদ | 


শ্ীচারুচন্দ্র সাঙ্গাল 


শস্তজাতীয় খাস্ের মধ্যে ধানই জগতে সর্বধ্রধান। 
গম ভৃষ্ট গ্রভৃতি অপেক্ষা ধান অধিকতর পরিমান জমিতে 
চাষ হুইয়। থাকে। আমেরিকার বহু জনাকীর্ণ স্থান সমূহে 
চাউলের ব্যবহার কম বলিয়! ইহা প্রটলন করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে।' দরিদ্র সম্প্রদায়কে শিক্ষা! দেওয়া হইতেছে যে 
চাউল অন্তান্ত সমজাতীয় খাস্ত অপেক্ষা অল্প মূল্য পাওয়া 
যাইতে “পারে অথচ ইহা সহজপাচ্য এবং শক্তি দানেও এ 
জাতীয় অন্তান্ত আহীর্যয অপেক্ষা কোনগ্মংশে ন্যন নছে। 
আশা করা যায় যে অনুর ভবিষ্যতে সমগ্র জগতে চাউলের 


চাহিদা! খুব বৃদ্ধি পাইবে। সেই সময় ভারতের সর্বাপেক্ষা 
প্রধান ধান্কচাষের কেন্দ্র আমাদের বাংল! দেশ যেন ধানের 
চাষের অবহেলা করিয়! পিছনে পড়িয়া না থাকে সে বিষয়ে 
আমানের ঞ্বন হইতেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং ইহাই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

 যদ্দিও 'ধান ইষ্ট ইত্ডিস এবং অষ্টেলিয়। মহান্বীপের 
স্থানীয় শন্ত তথাপি এই কথা সঙ্ক্য যে পৃথিবীর সমস্ত গ্রীষ্ম 
প্রধান দেশেই ইহার চাষ আবহমান কাল হইতে চলিয়া 
আমিতেছে। ভারতে প্রায় ৮১৪৬১ একর ভূমিতে 


কন্যাদের 


ইহার চাঁষ হইয়া থাকে । কোন প্রদেশে কত জমিতে 
ধানের আবাদ কর! হইয়া থাকে নিয়ে তাহা দেওয়া 





হইল £-_ 
বঙজদেশ ২০৯৬৭০০৬ 
- বিহার ও উড়িষ্য ১৫৯৪৩৪০ 
মাদ্রাস ১২২০৭০০৪ 
ব্রদ্ধদেশ ১০৪১২০৩৩ 
যুক্ত প্রদেশ ৬৭৯০০০৩ 
আসাম ৪৫০৫০০০ 


উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া য়ায় যে 
বঙ্গদেশেই অধিক জমিতে ধানের আবাদ হয়। যদি ুষক- 
গণকে সুশিক্ষিত করিয়। তোলা যায় তবে এই ধানের 
ব্যবসায় বঙ্গদেশে আঁরও উন্নত করিয়া তূলিতে পারা যায়। 
পাট চাষে অধিক লাভের আশায় আমাদের রুষকদিগের 
ধানের আবাদ প্রতি লক্ষ্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে । 

ধান্ত উৎপাদন কমিয়! যাওয়ায় অথচ আমাদের দেশ 
হইতে চাউলেব রধানী ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে 
আমাদের-নি্েদের ব্যবহারের জন্ত যথেষ্ট পরিমাণে চাউল 
পাওয়া যায় না। সমগ্র ভারতের জন্ত গ্রাম তিন চারি 
কোটী টন এবং রপ্তানীর জন্য গ্রায় ২ লক্ষ মন ধান্ঠের 
প্রয়োজন। দেশীয় ককের আর্থিক অবস্থা যে কিরূপ 
াড়াইয়াছে তাহ! নিয়োদ্ধত ব্যাপারটা হইতে সহজেই 
অন্ুম।ন কর| যাইবে । ১৯১৩ শ্রীষ্টাৰে চাউলের মনকরা 
মূল্য ছিল পাঁচ টাক] বর্তমানে উহ! প্রায় ৮।* টাকায় 
ঈাড়াইয়াছে! উপরন্তু লোকসংখ্যাও শতকর! প্রায় ১৩ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত লোক সংখ্যার আহার্ধ্য 
যোগাড় করিতে হইলে অধিকতর ধান্য উৎপাদন অবশ্ঠ 
কর্তব্য। অপরপক্ষে কৃষকের বস্বাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের দাম শতকরা গ্রায় ২**২ টাক। বাড়িয়া গিয়াছে। 
'এস্লে ক্রমবর্ধমান দারিপ্রের হ্রাস করিতে হইলে আবাদী 
জমির পরিমান বৃদ্ধি করিয়। অধিকতর ফসল উৎপাদনের 
চেষ্ট। কর! একাস্ত প্রয়োজন । 

বঙ্গদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ধানের চাষের জন্য 
জমি, শ্রমিক এবং অর্থ এই চ্তনটী প্রয়োজনীয় জিনিষেরই 
অভাব হইয়া পড়িয়াছে। জীবিক! নির্বাহোপযোগী 


ধানেন্া আবী 





টি 


কার্ধ্যের অভাব দূর করিতে হইলে অন্যান্য ফসল চাষ 
করিবার জমি হীস না করিয়। ধান্যের চাষ এমন প্রণালীতে 
করিতে "হইবে যাহাতে প্রতি বিঘাপ় অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরিমাণে ধাঁন জন্মিয়। পাটের লাভের সহিত তুলা হয়। 

বঙ্গদেশে বছবিধ ধান জগ্মির! থাকে । তাহাদের 
তালিকা দেওয়! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রায় অসম্ভব। ডাঃ 
ওয়াট, কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই প্রায় চারিহাজীর বিভিন্ন 
রকমের ধান্ঠ লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গীয় কষিবিভাগ আমন 
এবং আউশ ধানন্ভর মধ্যে কোন বিশিষ্টজাতি অধিকতর 
ফসল দেয় তাহ! বিশেষভাবে পরীক্ষা! করিয়! আমন ধানের 
মধ্যে “ইন্দ্রলাইল” ও পছুধমার” ধানের ফলন সর্ব (পেক্ষ। 
স্থবিধাজনক পাইয়াছেন। আউশ ধান্তের মধ্যে *কটক 
তারা” “ুধ্যমুখি* এবং «চারনাক” তাল জাতি--এই্সগ্ন 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

ধানের মধ্যে যেগুলি বুনোজাতি তাহাদের গায়ে অনেক 
সময় শোয়া থাকে অবস্থ অনেকগুলি শৌয়াশুস্তও হইয়া 
থাঁকে। ইহাদের অস্ান্ বিশেষত্থের মধো অর্থনৈতিক. 
দিক হইতে দেখিলে দেখা ধায় যে কতগুলি ধান গান্্‌+ 
অনাবুটি সহিতে পারে এবং অপর কতকগুলি অতি. 
বৃটিতেও নষ্ট হয় না। .. 

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিতে গেলে “ধানকে” 
তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা চলে :--* 

১। 0:7%9 08701569 £--এই জাতীয় ধান্ঠ 
সাধারণত পাহাড়ি দেশে সনদ্র -হইতে ৩০০ ফিট উচ্চ 
ভূমি--্লিকিম, আসাম, বন্দা, পরেশনাথ, রাজমহল 
মালাবার প্রভৃতি স্থানেই জন্গিয়া৷ থাকে। ইহ! প্রায় সমস্ত 
খতুতেই ফলদারী হয় এবং ইহার শিকড়গুলি অনেকট। 
শক্ত গাঁছের শিকড়ের মতই হইয়া থাকে। এই আ্জাতীয় 
ধান্ত এত ক্ুমিষ্ট ও গন্ধযুক্ত হদ্র যে ঝালক বালিকারাও 
সেগুলি আহ্রধ এমন কি ক।চা অবস্থায়ই খাইতে পর্য্যন্ত 
পছন্দ করিয়৷ থাকে। ইহার ভিতরকার দানাবাধা গ$ন 





: ইহার একান্ত বিশেষত্ব । 


২। 0152& 001010915 :-ইহাও একপ্রকার বুক্ষের 
মত শিকড়ওয়ালা ধান্ত। ইহাদের কতগুলি লঙ্বা 
প্রয়োজনাঠিরিক্ত শাখা থাকে । এই জাতীয় ধান 0, 


০৩৬ 





9150)0150, এবং 05 98৮ নামক চ্‌ইটা প্রচলিত 
জাতির মধ্যবত্তী ৷ | 

৩। 012 8৮5৪ : -এই জাতিই সাধারণতঃ 
বাংল।, মান্্রাসঃ উড়িষ্যা, আরাকান এবং কোচিন, চায়না! 
প্রভৃতি জোলো নিয়ভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাংলা দেশে বন্ধজাতি ধান্ছের মধ্যে উরি বা ঝাড়াধান 
সুপরিচিত । এই ধান হইতেই আউশ, আমন এবং রোপা 
ধানের অনেক প্রকার বিশিষ্ট জাতি জন্মিয়াছে। বন্ত ধান 
আবাদী ধান অপেক্ষা অধিকতর কষ্টসহিষুঃ। ইহা 
সাধারণত আপন! হইতে উপ্ত হইয়া এক জমি হইতে অন্য 
জমিতে ছড়াইয়। পড়ে । মাঝে মাঝে এই জাতীয় ধান 
আবাদী ধান্যকে মাঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে ছুরীভূত করিয়া 
আউশ, আমন, বোরে। এবং বেজ-৮এই চারি প্রকার 
ধানই সাধারণতঃ চাষ হইয়া থাকে । আউশ ধানই যগ্চপি 
মোটা হওয়ার দরুণ মধ্যবিত্রদের পক্ষে হজম করা শক্ত 
তথাপি সত্যসত্যই ইহাই আমাদের দরিদ্রের আহার্য্য। 
আউশ ধান উচ্চ জমিতে এবং নদীর বালুকাময় তীরে 
জন্ষিয়। থাকে । আমন এবং বোরো ধানের অপেক্ষা 
আউশ ধানের গাছে. কম জলের প্রয়োঞ্জন হয়। ইহা খুব 
অল্প সময়ের মধ্যে- প্রায় বর্যাকালেই পাকিয়া থাকে । 
দুর্ভিক্ষের সময় জনসাধারণকে উপবাসেয় হাত হইতে রক্ষা 
করে এই আউস ধানই এবং সেই জন্যই ইহার আদর। 
ইহাও পরীক্ষা করিয়া! দেখ! গিয়াছে যে বাঙ্গীলী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ব্যবহারের উপযুক্ত মধ্যপ্রদেশে এক প্রকার ভাল 
জাতির আউশ ধান হইতে উৎপাদ্দিত হইয়াছে । শিবপুর 
কষিশালায় এই ধান গড়পড়ত। প্রতি বিধায় ৩৪ মন করিয়া 
ফলন পাওয়া গিয়াছে । বদ্ধম।ন জেলায় একপ্রকার 


আউশ ধান জন্মে । ইহা! আউশ এবং আমনের মধ্যবর্তী 


গুণযুক্ত। বর্ধমানী আউশ ধানের গাছে সাধারণ আউশ 
অপেক্ষা অধিকন্ঠর জলের প্রয়োজন হয়। অথচ ইহ! 
আমন ধানের মত এক স্থান হইতে সরাইয়। শনাস্থানে 
রোপণ করা চলিতে পারে। 

ৰ বীজ 
ধানের আবাদ করিতে হইলেই আমাদিগকে লক্ষ] 


১ম ব্--ংয় সংখ্যা 





| স্বাখিতে চু যে সর্ধোকঃ বীজ যেন ব্যবহার কর! হয়। 


খারাপ বীজ ব্যবহার করিলে ধান মন্দ এবং 
পরিম।ণেও অল্প হইবে অথচ চাষ ইত্যার্দি বাবর্দে খরচ 
সমানই পড়িবে। ভাল বীজে ফল ভাল হওয়ার দরুণ 
খারাপ বীঞ্জ ব্যবহারের অপেক্ষা! মূলতঃ খরচ কম লাগে। 
সাধারণতঃ শতকরা! প্রায় ৯*টী ভাল বীজ হইতে অঙ্কুর 
হইতে পারে এমন কি অনেক বীজ পরীক্ষা করিয়। দেখা 
হইয়াছে যে তাহারা শতকরা ৯৯টা পর্ধ্যস্ত চারাও জস্যাইতে 
সক্ষম । বীজ ক্রয় করিবার পূর্বে ভাল করিয়া! পরীক্ষা 
করিয়া দেখা উচিত ষে উহা! কলে ছাটাই করিয়া বিক্রয় 
করিবার উপযুক্ত না বীজরূপে ব্যবহার করিবার উপযোগী । 

নৃতন ধান্যে জলকণা সচরাচর একটু বেশীই থাকে 
কাজেই এই অবস্থায় উহ! গুদামজাত করিলে লোকসান 
হইবার সম্ভীবনা। বীজধান্ত গুদামজাত কিয়া বীজ 
করিবার পূর্বে তাহার জলীয় অংশ পরীক্ষ। করিয়৷ দেখা 


একান্ত উচিত । যদি তাহাদের মধো সাধারণ জলীয় অংশ 


অপেক্ষা অধিক জল আছে দেখা .যারু অর্থাৎ শতকরা 
প্রায় ১৪ ভাগ জল থাকিলে উহা! শুকাইয়! জলীয় ভাগ 
কমাইয়া লওয়া উচিত। 
বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিতে ছুই হইতে ৭ দিন র্্য্ত 
সময় লাগিয়। থাকে । বীঞ্জ অঙ্কুরিত হইবার সময় জমিতে 
আর্দ্তার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকগণ “458.7736” 
পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন শুঞ্ধ শস্য- তাহার ও জলের 


শতকরা ২৫ ভাগ জল টানিয়া লইভে পারে। এবং 


তীহীদের মতে জমিতে বীঙ্জ ভালরূপে অঙ্কুরিত হইবার 
জন্য অন্ততঃ সেই পরিমাণে জল প্রয়োজন । ইহাও স্থিরী- 
কৃত হইয়াছে যে জলের নীচে থাকিয়া অঙ্কুর উৎপাদন 
অপেক্ষা ভিজ অবস্থাতেই বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন 
কার্য ভাল হইয়া থাকে।. কাজেই লক্ষ্য রাখা উচিত 
যে জমিতে ধেন তাহার জলধারণ শক্তির ৬* হইতে ৯৭ 
অংশ মান জল থাকে । অস্কুরোদগম কাধ্যে আলোকের 
কোনও প্রভাব নাই। ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় থে 
ধানের পক্ষে অঞ্কুর গজাইবার কোন& বিশিষ্ট সময় নাই 
ধান স্ুপক হইলে ইহ! যে কোন সময়েই অঙ্কুরিত হইতে 
পারে। 


| উন্নিনির রঃ 


 খানেরন্পাঁথাদ 


বৰ 





শিলায়ন ধান এক বৎসরের পুরাতন এবং টাটক! অবস্থায় 
শতকরা ১০*ই অস্কুরিত হয়। দেখা গিয়াছে যে ফিলি- 
পাইন দ্বীপে প্রতি বৎসরে ধানের জীবনী শক্তি শতকরা 
প্রায় পনের ভাগ বিনষ& হইয়া যায়। কালিফো পিয়াতে 
বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র ক্ষয় হয়_এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষে কৃষি বিভাগ এই ধারার 
পরীক্ষায় এতাবত মনোষোগ দেন নাই। আশা কর! যায় 
যে তীাহার। ভবিষ্যতে এই তথ্য সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা 
করিবেন। 


আউশ ধান। 


. চাাঁম্য ৪--এই ধান যে চাষীদের প্রধান আহার্ধ্যমাত্র 
তাহ! নহে__ইহা জমিকে আগাছার হাত হইতে মুক্ত 
করিতে ও অদ্বিতীয় । ইহার সতেজ বৃদ্ধির এবং কষ্ট 
সহিষ্তার জন্য ক্ষেত্রে ভউনুঘাস জন্মাইতে দেয় না৷ এবং 
জন্সিলে ও নষ্ট কাঁরিয়া ফেলিতে পারে । কেবলমাত্র 
ধেনে! জমি কেন ফলের বাগান প্রভৃতি যে সকল জমিতে 
ক্ষতিকর আগাছ। জন্মায় সেই সব স্থানে আউশ ধানের 
চাঁষ করিলে জমির এই দে।ষ দূরীভূত হইয়া ধাকে। আউশ 
ধানের ফলন ইহার, জমিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আবা- 
দের উপর নির্ভর করে। কোন কোন স্থানে আউশ 
ধানের পর গম বাপ্গি প্রভৃতি শস্ত সেই ক্ষেত্রে আবাদ 
কর! হয় কিন্তু একটী শস্যের পর অন্ত শন্যাদি বপন কর! 
যুক্তিযুক্ত নহে। বর্ধমনে আউশ ধানের জমিতে পরে 
আলুর চাষ করা হয়--এই প্রথ! মন্দ নহে কিন্তু বসরের 
পর বংসর এই প্রথার অনুমোদন করাযায় না । একট! নিয়ম 
করিয়া প্রতি বদর পর পর একই জমিতে এমন ভাবে 
এরূপ ফসলের চাষ করা উচিত যাহাতে প্রতি বিঘা 
হইতে খুব বেশী পরিমাণে শস্য এবং অন্যান্ঠ প্রয়োজনীয় 
ফসল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। কোন 


ফসলের চাষের পর অন্ত কোন ফসলের আমা? করিলে : 


তাল হন তাহ! স্থির করিতে হইলে জমির উর্বরতা শক্তি 
পরিচ্ছন্নতা এবং ইহার স্থানের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় 
ফসল প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে 


যথ|--প্রথম বখলর আউশের ধানের পর 70199 দাইল 
.. 


চাষ করিয়া তীয়: বৎসর প্রথমে পা অথবা 11956018% 
এবং পরে আলু অথবা তৈলবীজ চাষ করিলে ভাল হুয়। 
তৃতীপ্ন বসরে আউশ এবং তাহার পরে ইন্ষুর চাষ 
মন? হয় না। চতুর্থ বংসরে_ইস্কু ও আউশ ধান। এইরূপ 
প্রণালীতে চাষ করিলে সকল ফসলেরই বৃদ্ধি হয় এবং 
দেশের প্রয়োজনীয় খান্য এবং অন্থান্ত প্রয্োজনীয় ফলল 


হ্‌ 


অপেক্ষ! কৃত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। 
জমিতে হাল চালন। 
রবি শস্য তুলির 1 লইবার পরই জমিতে লাঙ্গল দেওয়! 


'কর্তব্য। তবে জমিতে যদি চাষ দেওয়ার উপবুক্ত না 


হয় তাহা হইলে প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত এই কাজ মুলতুবী 
রাখাও চলে। বৃষ্টি নামিবার পূর্বে জমি শক্ত থাকৃয় 
অনেক সময় হল চালন কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। 
প্রথম ভাঙ্গল দিবার কাধ্য যত শীত্র সম্ভব আরম্ভ করা 
উচিত কারণ প্রথম ও দ্বিতীয়বার লঙ্গল দিবার মধ্যবর্তী 
সময় যত বেশী হইবে ফল ততই ভাল হইতে বাধ্য এবং 
ইহাতে বার বাঁর হলচালনের সংখ্য।ও কমাইয়। 
আনিবে । আউশের জন্ত বার তিনেক লাঙ্গল ও মই 
দিলেই জমি বীজ বপন কৰ্বার উপযুক্ত হইবে । 


বীজ বপন । 


বীজ সাধারণতঃ ছিড়াইয়া বপন করা হয়। অতঃপর 
মই অথবা একখগ্ড কাষ্ঠ দিয়া জমীকে চৌরস করিয়া 
দেওয়া হ্য়। ৰ 

আউশ ধান-__বিশেষতঃ যেসব আউশ বিলগ্বে বপন 
করা হয়--সে গুলি আমন ধানের স্কায় রোপন কর চলে। 
চারাগুলি নয় ইঞ্চি দুরে রৌপন করা উচিত। এপ্রিলের 
মধ্য সময় হইতে মে মাসের প্রথম জোর বৃষ্টির পরই 
রোপা বসাইবার প্রশস্ত সময় । 


বীজের পরিমাণ? 


ছিটাইয়া বুনিবাঁর জন্য বিঘা কর! দশসের বীজ ধানের 
প্রয়োজন হইবে।* 

লাঙ্গলৈর পিছনে বুনিলে রোপন করিবার জন্টে 
৩৪ সের বীজের প্রয়োজন হয়। আউশ ধানের 


:-৪৮ 


-খআবাদ 


[ ১ম বর্ষ”-২ই সংখ্যা 





চার! খন প্রায় নয় ইঞ্চি দীর্ঘ হয় তখন জমিকে বিছা 
দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রথা অতি. উত্তম কারণ 
ইহাতে বীজগুলি বেশ ভালরূপে উপ্ত হইতে পায়। এই 
কার্ধেয বীজের পরিমাণ ও কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগাছ! 
ও নষ্ট করিতে সাহায্য করে। 

সাধারণত জল লেচনের প্রয়োজন নাই তবে বেশী 
রকম শ্ুজলাভাব্‌, যখন উপনীত হয়তখন জলদানের 
ব্যবস্থা করিলে ফসল ভাল হইবার সম্ভাবনা । 

শিবপুর কধষিশালাম় আউশের বীজধান মনোনয়ন 

কার্ধ্য অতি হ্চারুরূপে কর! হয়। সেখানে প্রথমে মধ্য 
প্রদেশের একপ্রকার বীজ এবং পেশোয়ারী "শ্বতী” বীজের 
হারাই পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। মধ্যদেশীয় বীজ 
ব্যব্ীরে বিঘা কর! প্রায় সাঁতমন ফসল পাওয়া গিয়াছে। 
পেশোগ্লারী বীজ ব্যবহারে ধান যদিও বেশ বড় এবং পুষ্ট 
হইয়াছিল তথাপি বিঘা! করা ২৩ মনের বেশী ফলন হয় 
নাই। ধান কাটিয়! লইবার পর আবার দ্বিতীয়বারে সেই 
গোড়া! হইতে নৃতন করিয়া গাছ জন্মায় এবং সেই গাছ 
হইতে অল্প শস্য পাওয়া গিয়াছিল তাহাই পরে ব:ঃজধান 
পে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্থ শস্য বীজরূপে 
ব্যবহার করায় ফল অতি চমতকার হইয়াছিল। এই 
বীজ ব্যবহারে অনাবৃষ্টিতেও ফসল পাওয়া গিয়াছিন কিন্তু 
অন্য বীজে হয় নাই। 

মধ্যদেশীয় আউশে নিম্নলিখিত মত ফল "পাওয়া 
গিয়াছেস্” 

১৯৯২ ধৃষ্টান্দে--( বিঘা! কর! ৬মন ) 
এবং দ্বিতীয় ফসল হইতে ফলন প্রায় গমন। 
» (বিঘাকর। প্রায় তিনমন ) 
» (িথিঘাকর! পৌনে চারমন ) 


» (বিধাকর৷ ৬৪০ মন ) 
০ ( িঘাকর। ৮৪০ মন ) * 


১৯০২ খুষ্টান্দে পেশোয়ারী "স্বত” ধান্ত প্রথমবার জলের 


১কি৩ 


১৯০৪ 


অভাঁবে হক নাই দ্বিতীয় প্রস্থে বিঘাকর! পাঁচ মণ ফসল. 


হইয়াছিল। ১৯৪ খুষটাবে প্রথম চাষে বিধাকরা ৬1, মণ 
এবং দ্বিতীয় বারে ৬ ৬৭০ মণ ফসল পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় 


প্রস্থ শস্যে সব জায়গার্তেই অধিকতর ফসল পাওয়া গিয়াছে 


কাজেই এইদিকে অধিক দৃষ্টি নিবন্ধ কর! একাস্ত প্রয়োজন 
ছিতীষ গ্রন্থে ফসল যে অধি জন্মে তাহাঁর কারণ বোধ 
হয় এই ষে প্রথম বারের ধানের ফঙগাংশ ফুল ফুটিবার সময় 
শ্রাবণ মাসের বৃর্ঠিতে ধৌত হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় 
বারের ফসলে এরূপ হইতে পারে না। * 

দ্বিতীয় ফসল পাকিতে প্রায় মাসাধিক কাল সময় 
হয়। কৃকদিগের আরও দৃষ্টি রাখিতে হইবে 
যেন বীজের সহিত বুনোধান অথবা ঘাসের ব'জ 
না থাকে। এই বাবদে প্রথমে কিছু বেশী খরচ 
করিলে পরে আগাছ। নিড়াইবার খরচ অনেক কমিয়! 
যাঁইবে ফলে ফসলের উৎপাদনের খরচও কম পড়িবে ও 
ফসলের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া য।ইবে। 


সার. ব্যবহার 


ধানের লার ব্যবহার ইহার পুর্বধর্তী ফসলর উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি ধান চাষের পুরে দেই জমিতে 
ইক্ষু, আলু প্রভৃতি যে সব ফসলে অধিক সারের প্রয়োজন 
হয় সেই প্রকার ফসল চাষ করা হইয়! থাকে তবে 
তাহারই বাড়তি সাঁর যাহ জমিতে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় 
তাহ ধানের চাষেও কতক পরিমাণে লাগিবে কিন্তু যদি 
সেই জমিতে গম প্রভৃতি বিন! সারে আবাদ হইয়া থাকে 
তবে ধানের জমির জন্ত ভিন্ন প্রকারের সারের প্রয্নোজন 
হইবে। 

আউশ ধানের জমিতে পূর্বের যদি ইস্কুঃ আলু প্রভৃতির 
আবাদ হইয়। গিয়া থাকে তবে-তাহাতে সার ব্যবহার ন! 
করিলে ও চলে। যদি এরূপ ফসল ন! দেওয়া! হইয়া থাকে 
তবে সাধারণতঃ পুকুরের মাটী, ছাই, খইল গ্রভৃতি সার 
রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে । ইহাতে অনেক সময় 
জমির অথব! শস্তের প্রয়োজন সংকুলান হয় না। পুকুরের 


. মাটী প্রতি তিন অথবা চারি বৎসরে প্রতি বিঘার জন্ত 
একবারে ১০ হইতে ৩০ গাড়ী পর্য)স্ত ব্যবহৃত হহয়। 


থাকে । প্রতি বিঘাতে : খইলও প্রায় একমন করিয়া 
প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঘদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
উপায় সার প্রয়োগ কর! হয় তবে এইরূপ সারের পরিবর্তে 


ভোট, ১৩৩৩] 


ধানে আবাদ 


০৯ 





অনেক কম খরচে সার যোগান দেওয়া যাইতে পারে। 
অতএব আমন এবং আউশ উভয় ধানের জমর জনা সার 
ব্যবহারের বিষয়ই একসঙ্গে আলোচন! কর! হইবে অবশ্থ 
বিশিষ্ট কোন স্থানে প্রয়োজনমত বিশেষরূপ সারের প্রয়োগ 
বিধি উল্লেখ করা থাকিবে। এই বিষয় আলোচন৷ 
করিবার পূর্বে আমাদের জান! উচিৎ যে ধানগাছ জমি 
হইতে কোন কোন পদার্থ কত পরিমাণে আহরণ করে 
কারণ সেই অনুসন্ধানেরই উপর সার প্রয়োগ প্রথ। 
নির্ভর করে। 

বিভিন্ন দেশের ঠবজ্ঞ।/নিকগণ বিভিন্ন গ্রথ। অবলগ্বন 
করিয়া যেরূপ ফল পাইয়াছেন ভাহ। নিয়ে লিপিবদ্ধ 


হইল :-- | 

লেখক নাইটোজেন ফসফরিক এসিড, পটাশ 
কেনিয়া ০৯০৭ ০৩৬৫ ০৯৩৪ 
কেলুয়ার ০*৭৫--০৯৮২--০*২১৪:০'২৫--০* ২০৪-৭ ৫, 
ম্যাকলোনেল০৪ --০৩৬৫ --১০৩৭ 


ধানের চারাতে মোটামুটি কতট। সারের প্রস্নোজন 
তাহ! উল্লিখিত তালিক। হইতে বুঝিতে পার! যাইবে। 
[[6৮9:০, 010] ও 08919 পরীক্ষা! করিয়! 


বীজ বপন সময় (3860 1) 
নইট্রেজেন ০৯3 
ফম্ফরিক ৃ 
১:০১ 
এসিড 
পটাশ ০৮১ 
গুফভার ৮৪২৪ 


 উদগম 


দেখিয়াছেন যে ধানগাছ বৃদ্ধির সময় বিতি্ন অবস্থায় 
বিভিন্ন পরমাঞে খাদ্য আহরণ করিয়! থাকে । 0860 
সাহেব শেষ অবস্থায় ইহার আঁন্ুপাঁতিকঅল্লতার প্রাধান্য 
দেখাইয়া! বলেন যে ধান. গাছের বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার ছাইএর মধ্যে পটাশ এবং ফসফরিক এনিড এবং 
সালফারের অভাব ঘটিয়! থাকে। 
বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানগাছে সিলির্লার অংশ বৃদ্ধি 
পায় এবং নাইটে জেন কমিয়। যায়। ফুল ফুটিবার সময় 
হইতে পরিপক্ক হইবার অবস্থ! পর্য্যস্ত ভাল করিয়া পরীক্ষণ 
করিয়। দেখা গিয়াছে যে শেষ অবস্থায় অর্থাৎ পাকিয়। 
উঠিলে ধানের চারাতে পটাশ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধি 
পায়। জমিতে এই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্থক । 
ইহাও দেখ! যায় যে বৃদ্ধির প্রথম অবস্থা সাধারণ প্মথবা 
অল্নযুক্ত জমিরই প্রয়োজন হয় তারপর জমিতে ক্ষারযুক্ত 
হইলেও ধানের বিশেষ অনিষ্ট কোন হয় না। কিন্তু প্রথমে, 
ক্ষারযুক্ত জমি ধানের পক্ষে ্মতিকর হইয়া থাকে। বীজ 
বপনের পূর্বে জমিতে ফসফরাসযুক্ত সার ব্যবহার এই 
কারণেই সমীচীন। বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়ে কিরূপ পৃথক 
সার ব্যবহার কর! উচিত তাহ নিক্গে দেওয়া! হইল £--- 


ফুলধর! ফলদেওয়ার সময় 
৭৪৯০ ৪:৫১ ২২০৬৩ 
৭৫:8০ ৯৩১৩ ১৬৩ 
৭৪৮৪ ১৪৬৩৬ ৪৮৬৪০ 
8০9৮৩ ৮৪৩৩ ১০9৩ 


সাপ. 


[১ম বর্ব- ২য় সংখ্যা 





জ।প।নে পরীক্ষা! করিয়| দেখ। গিয়াছে ম্যানগানীজ 
ব্যবহারে ফদল খুব ভাল হয়। মধ্য প্রদ্দেশের বলাঘ।ট 
_জিলার মাটিতেও প্রচুয় পরিমাণে ম্যানগানীজ, আছে 
বলিয়! ধানের অতি উ হম ফলন পাওয়! যায়। 

0০8191] সাহেব এই সিঞ্ধাত্ত করিয়াছেন যে চাঁরাঁর 
পক্ষে ন।ইত্্রেেজেন অতি প্রয়ে।জনীয় আহাধ্য এবং ইহাতে 
গাছগুলি বেশ স্বতেজও হয়। 

078'এর অভিমতে চীন প্রদেশে সারের ব্যবহারের 
জোরেই এই চারি সহম্র বৎসর ধরিয়। ফসল পাওয়া 
যাইতেছে । সেখানে সহরের জঞ্জাল এবং খিষ্ঠা সাররূপে 
র্যবন্ৃত হয়। ছুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে ধর্খের দোহাই 
দিয় এই মুল্যবান সারের অপচয়ই হইয়া থাকে । 
জাপাঁটনৈর “388701” দেখাইয়াছেন যে বায়ুর চলাচল 
অভাব ধানের জ'মগুলিকে অল্নযুক্ত করিয়া তোলে। 
* এই অন্সভার জন্য যেমন হাড়ের গু'ড়। প্রতৃতির মধ্যে যে 
অতরল ফসফেট আছে তাছা বেশ বার্যযকরী হ্ইয়। 
থাকে। 

ইঞ্ডোচায়নাতে ফসফরিক সার আবিষ্কৃত হইয়া 
অবধি সে দেশের প্রত্যেক চ।ষী এই সার ব্যবস্থার করিয়! 
থাকে এবং এই সারের দামও কমিয়! গিয়াছে ফলে 
জমিতে ন্যবহার করায় ফলনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতে হাড়ের গুড়ার ফসফেটু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষ হইতে 
এই সার রপ্তানি হইয়! জাপান এবং জাভাতে সাররূপে 
ব্যব্ৃত হইবার জন্ত চালান হইয়া যায়। এই সার অতি 
সম্তায় এদেশে পাওয়। যাইতে পারে। ইহাতে ব্যব- 
সারীর এবং কৃষকদিগেরও প্রচুর উপকার হয়। আমাদের 
লক্ষ্য রাখ! উচিত যে এই মূল্যবান সারের যেন সামান্য 

শও নই ন। হয়। ৪ নং ক্লাইভ রোর ইউইং কোম্প।নি 
ব্যবসায়ী হইলেও এই সারের প্রচলন প্রচেষ্টা করিয়! 
এদেশের ঘথেষ্ট উপকার করিতেছেন এবং তাহ।দের 


নিকট অনেক. কম মূল্যে এই সার পাওয়া যায়। দেশের 


লোকের! তাঁহাদের সহিত সহযোগীত! করিয়! এই হাড়ের 
সার যাহাতে র্যবহ্ৃত হয় ভাহার চে! করিবেন । 
ধানগাছের পক্ষে নাইদ্রোজেনের প্রয়োজনীয়তার 


দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা বার যে 267৩ নই- 
দ্রোজেন অপেক্ষা! য্য।মোনিয়। যুক্ত নাইটোজেনই ধান 
গাছের পক্ষে অধিকতর উপকারী; অন্তান্ত গাছ জমি 
হইতে যেভাবে নাইটোজেন আহরণ করিয়া থাকে 
ধানগাছ সেরূপভাবে করে না বলিয়াই ইহার বৃদ্ধির পক্ষে 
61৩ নাইটে জেন অপেক্ষা! য্যামোনিয়াযুক্ত নাইটে।- 
জেনের সমধিক প্রয়োজন হয়। বহুবার পরীক্ষা করিয়া 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! গিয়াছে যে ধানের চারার 
পরিপূর্ণতার পক্ষে নাইটেজেন এবং য়্যামোনিয়া এই 
উভয় পদার্থেরই প্রয়োজন হয়। 

৮501০ অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন 
যেগাছের প্রথম অবস্থায় 80106 এবং 21770119981 
প্রয়োগে চরাগুলি বেশ সতেজ হইয়াছিল এবং ফসলও 
ভাল হইয়ছিল কিন্তু শেষ অবস্থায় ন।ইটেট প্রয়োগ 


করিলে গ্াছগুলি উত্তমরূপে বাড়িতে পারে এইরূপ 
দেখ! গিয়াছে। 


“নাগাসোকা” দেখিয়াছেন যে উচ্চ 
ভূমিতে যে ধাঁন জগ্মে (আউস ধান) তাহাতে নিয়্বমিজাত 
ধানগাছ অপেক্ষ। অল্প পরিমাণে ফ্যামোনিয়ার প্রয়োজন 
হয়। ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিলে ধানগাছের প্রয়োজনীয় 
পদার্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়। 7581170 
সাহেব অন্ত উপায়ে (9০176101) 081$016) পরীক্ষা! করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে অতি ক্ষুত্র ধানগ|ছও নাইটেট পদার্থ 
আহার্য্যরূপে না পাইলে কিছুতেই পুণভাবে বৃদ্ধি পাইতে 
পারে না। ইহা দেখা গিয়ছে যে ধানগাছ নাইটেট 
বিহীন কেবলমাত্র য্যামোনিয়াযুক্ত জলে সেরূপ বৃদ্ধি পায় 
না যেরূপ উভয় পদার্থযুক্ত জলে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 
এমোনিয়! যুক্ত গাছের উপরিভাগ গু হইয়া যায়। 


গাছের জীবনীশত্তি অব্যাহত রাখিবার জঙ্ভ সমস্ত 


সময়েই %2,01018 প্রয়োজন হয় কি না ইহা তিনি পরীশ। 
করেন নাই। টি 

101196 সাহেব পরীক্ষা করিয়া! দেখাইয়াছেন যে 
গাছে ফুল ধরিবার সময় হইতে তাহার শেষ সময় 
পর্যন্ত জমিতে নাইন্রেট প্রয়োগ করিয়া সবিশেষ 
উপকার হইয়াছে প্রথম অবস্থা হুইতেই নাইট্রেট 
প্রয়োগের অন্থপকারীত৷ প্রমাণ করিবার জ্বন্ঠ অনেক 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৩ ] 





মনত্তত্বপূর্নণ কারণ দেখান হইয়াছে। অন্য দিকে 
গ্েত্রজ পরীক্ষায় জান! গিয়াছে যে যদি নাইট্রেটু পরি- 
মান মত ব্যবহৃত হয় তবে ত!হাতে ভাল ফল দশে। 
বিভিন্ন পদার্থ বাবগাঁরের পরিমান সম্বন্ধে এই কথা বলা 
যাইতে পারে যে প্রথমেই তাহাদের পরিমানের মধ্যে 
সমত। রাখিবার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবল 
পরিন।ণদিকে লক্ষ্য রাখ! অপেক্ষা! এই সমতার দিকে দৃষ্টি 
রাখ। অতীব প্রয়োজন । এই জন্ত বুঝিতে পারা যায় যে ধান 
গাছের জীবনী শক্তির জন্য ফসফেট এবং ম্যাগ নেসিয়াম্‌ 
বিশেষ প্রয়োজন । সাধারণ ক্ষেত্রে যেসব আউশ ধান 
জন্মন হয় তাহাতে নাইট্রেট অফ. সোডা পদার্থ দিয়াই 
নাইট্রোজেনের প্রয়োগ কর! কর্তব্য। আমনের ক্ষেত্রে 
বীজ গর্ভেই (566৫ 6৫) নাইট্রেট অফ সোড! ব্যবহার 
কর! উচিত। চারা রোপন করিবার পরে সালফেট, 
অফ এমোনিয়ঃ ব! গোবুত্র সার ছারা নাইটেোজেনের 
অভাব দূর কর! বিধেয়। দ্বিতীয়বারে ৪০০1৪, নাই- 
.ট, ব্যবহার করিলে ফল ভাল হইবে। চারাগুণি 
সপ্তাহকাল নানট্রেটে অফ. সোডাযুক্ত জমিতে রাখিয়! 
ক্ষেত্র হইতে জল নির্গমের ব্যনস্থা করিবার পর নাইউট্রেট 
অব. সোঁডা ব্যবহার করা উচিত। 

ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে প্রতি 
বিঘা জমিতে ২৩ মণ গোবরের সার ব্যবহ।র করিলে যে 
ফল পাওয়! যায় তাহ! মাত্র ১৬ মণ পাটকর-সার ব্যবহার 
করিলেও নেইরূপ ফলই পাওয়া গিয়! থাকে। স্থানাস্তরে 
রোপন করিবার পুর্বে ইহ! লক্ষ্য কর! উচিত যে 
চারাগুলি যথাসম্ভব সতেজ কি না কারণ চারা যত তেজী- 
যান হইবে উহার সার সংগ্রহ শক্ত এবং ফলন শক্তিও 
ততই বৃদ্ধ পাইবে । আমন ধান যখন তিন চারি ইঞ্চি 
বড় হয় তখন স্থানাস্তরে রোপনের পুর্বে সেই জমিতে 
তিন চারিগুণ শু মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া নাই- 
ট্রেট অব. সোডা সার ছড়াইয়া দেওয়া! উচিত!” বীজক্ষেত্রে 
(3990 7১৪৫) এ দিব।র জন্ত প্রতি বিধাতে তিরিশ সের 
নাইড্রেট অব. সোভার প্রয়োজন হইবে । পাট কাটিবার 
পর যে সকল জমিতে আবাঁর ধান রোপন করা হুইয়। 
থাকে সেই সকল জমিতে উক্ত প্রথা অনুসারে 


| হানের আবাদ 
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উৎপাদন করিয় রোপন করিলে সুফল 


চারা 
ফলিবে। 

ধান অনেক রকম পোঁকায় এবং রোগে নষ্ট হইয়া 
যায়। বঙগদেশে বোধ হয় উক্তাতেই সমধিক ক্ষতি হইয়। 
থাকে । স্া্যাতসেতে জমিতে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র 
পোকা জদম্মিয়। এই রোগ আমদানী করে। এই. পোকা" 
গুলি ধ'নগাছে অতি শীঘ্র শীত্ত জম্মে এবং সত্বর সংখ্যায় 
বাড়িয়া উঠে । ঘেজমির ধানে এই রোগ অম্মে ফসল 
কাটিবার পর সেই খড়গুলি পুড়াইয়া ফেলিলে এই রোগ 
অনেকটা কমিয়। ষাইবে। 

ব্ীয় কষি বিভাগের পরীক্ষা হইতে জান। যাক যে 
অধিক স্থলেই নাইট্রেট অব €সাঁডা ব্যবহারে যথেষ্ট 
লাভ হইয়াছে । বদি প্রতি বিঘাঁয় ১৬ মণ গোবরে ষে 
নাইট্রেজেন পাওয়] যায় তাহা! গোবর সার রূপে ব্যবহার 
করিয়া এবং বাকী অংশ মিশ্রিত সারকধপে প্রক্নোগ 
কর] যায় তবে অনেক উত্তম ফদল পাওয়া যাইবে। 

মান্দ্ীজে সবুঙ্গ সারের প্রচলন খুব বেশী দেখা যায়। 
জঙ্গল হইতে কৃষকেরা এই উদ্দেশ্যে সবুজ পত্র আহরণ 
করিয়া আনে। এবং অনেক সময় ইহার জঙ্ক চাষীরা 
বহুদূর পর্য্যস্ত গিয়া থাকে। তাঞ্জর (87760:9 ) 
প্রভৃতি স্থানে এই সবুজ পাতা বাহির হইতে আহরণ কর! 
বড়ই কঠিন। সেই জন্ত আছৃতুরাই সরকারী কৃষি 
শালায় সবুজ পাতার সহিত প্রতি একরে প্রায় ৪০ শত 
পাইণড নাইদ্রেট অব সোডা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সম্তোষ- 
জনক ফল পাওয়৷ গিয়াছে । আছুতারাই রুষিক্ষেত্রে 
ধানের জমিতে নাইট্ট্রেট অফ. সোডার ব্যবহার ও তাহার 
ফলাফল সম্বন্ধে মাদ্রাসের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর 
মহোদর যাহ1 বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগা। 
তিনি বলেন :--"আছুতারাইত্তে যে সব পরীক্ষ। হইয়াছে 
তাহাতে কেবল মাত্র সবুজপাতার ব্যবহারেই নফল 
পাওয়া যায় নাই:। নাইট্রেট বাংহাঁরে কথধ্িৎ ফল 
হইয়াছিল। এই উভগ় দ্রব্যের সশ্তিলিত ব্যবহারে মবফল 
পাওয়। গিয়াছে । *্তাঞ্জোর গ্রভৃতি যে সকল স্বাতন 
সবুজ পত্র পাওয়! যায় না! এবং যেখানে সবৃজ সারের 
ব্যবহার এখন "ধীরে ধ'রে প্রবেশ করিতেছে সেই সব 


২. 


জিলার জমিতে বিঘ! গ্রতি ১৭* মন হিসাবে নাইটে টু 
অফ সোডা প্রয়োগ করা কর্তব্য।, ইহাতে প্রায় ৬০ 
পাউও্ড নাইটে জেন উদশত হয়।” লভ্যাংশ না কমাইয়। 
এত অধিক নাইটোজেনের ব্যবহার কমাইলে চলে কি 
মন! এবং তাহাতে লভ্যংশ সমান রাখা যায় কিনা এ 
সম্বন্ধে পরীক্ষা! করিয়! দেখা গিয়াছে আমার মনে হয় 
অর্ধেক পরিমাণেও নাইটে,টু অফ সোডা দিলে ফলের 
পরিমাণ প্রায় মভাবেই থাকিবে । » 

 দাঞ্ষিণাত্যের কৃষিবিভাঁগের ডিরেক্টর মহোদয় 
তাহার 41116975156 [7%00100 21 17001% নামক 
পুস্তকের ২৯২ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন--"সুরাটে প্রতি একরে 
১/৫ সের নাইটেটু অফ. সোডা ব্যবহার করিয়! তিন 
প্রকার (01. 00799 7১০৮৪) ফল পাওয়! গিয়াছে £-- 

সার ন! দিয়া _-১*০৯ পাউণ্ড-১৭১৪পা;--১১২০পা£ 
সার ব্যবহারে ১৭৪১ ১ ২৫৩৫ ১৫৮২ , 

ইহাতেই নাইটেটু অফ মোডার উপকারিত! স্পই 
বুঝিতে পার! যায়। মাত্র চারি টাকা অধিক খরচে ১৭২ 
লাভ হয়। 

সমতল নিয় ভূমির ক্ষেত্রের পক্ষে কিঞিৎ পরিমাণে 
জৈবিক পদার্থের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন । তবে যে 
সকল ক্ষেত্রে বানের জল আসে সেই ক্ষেত্রে অধিক 
পরিমাণে উক্ত পদার্থ থাক! বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে 
জমির ম!টি কন! জমাট বাধিয়! বায় ফলে রোপা! বসাই 
বার কাদা করা কঠিন হইয়া পড়ে । এই প্রকার জমিতে 
চার। স্থানাত্তরে রোপন করিলে তাহ! শক্ত ও সোনা 
হইতে পারে ন!। বর্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীর প্রসৃতি 
জেলাতে বাংলার অন্যান্ত জেলার তুলনায় বোধ হয় 


অধিক পরিমাণে জৈবিক সার (0:2%010 10911006 ) 


ব্যবন্ৃত হয়। এই সকল জিলাঁর চাষীর! অপেক্ষাকৃত 
ভাল ফল পাইবাঁর জন্ক সময় সময় জমিতে ক্ষারি নৃন 
মিশ্রিত করিয়! ছিটাইয়। দেয়। ক্ষারি নূন এক প্রকার 
ক্ষার জাতীয় পদার্থ। ইহ! সোডিরাম কারবনেট্‌ এবং 
901717889 এই ছুইটি পদার্থ মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। জর্জ 
আগাছা বিনষ্ট করিবার অন্ত মার্ডাজে এবং সাটলেজ 
নদীর ভীরবর্তী জমি সমৃছে বান্ুতী, তূণ এবং নীম গাছ 


আসাববাঙ্গ ... 


[১ম বর্য--২র় সংখ্যা 








ছড়াইয়া দেওয়া হয়। জল যদি দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে 
তবে ধানের চারা রোপন করিবার পর সেই জল সরাইয়া 
ফেপিবাঁর বন্দোবস্ত করা ভাল । 0৪০০17 সাহেব পরীক্ষ 
করিয়! দেখিয়াছেন যে. তুলার ফল সারজাত নাইটে 
জেন, নাইটেট অফ. সোডা অথবা %0100150 সাল- 
ফেটু হইতে ততুলনার সমধিক কার্ধ্যকরী, জীবাস্থতত্থের 
দিক হুইতে পরীক্ষা! করিয়া দেখ! গিক্লাছে যে পরীক্ষার 
সময় অবস্থার তারতম্যের অন্দরে নাইটিকৃ নাইট্রো- 
জেনের পরিমানের অন্থপাতে জমির নাইট্রোজেন ক্রমে 
কমিয়। যায় এবং ফ্যামনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। যে সমম্ত জমিতে তৃলার বীজ রূপে এনং 
য্যামোনিয়ায় সার দিয়া নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয় 
সেই সকল জমিতে নাইট্রেটু অফ সোড1 ব্যবহৃত 
জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সঞ্জাত 
হয়। | 

সমস্ত খ্ষয় বিবেচনা করির! ধান গাছের সার সম্বন্ধে 
বিচার করিয়া দেখিলে মোটের “উপর এই কথা 
বল! ধাইতে পারে ষে নাইট্রেটে অফ সোড। এবং 
তুলাবীজ সার অথবা সলফেটু অফ. ফ্যামোনিয়া মিশিত 
করিয়া ব্যবহার করিলেই সর্বাপেক্ষ। উত্তম ফল পাওয়! 
যইতে পারে। ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে ষে সকল 
ধানের জমিতে যবক্ষারজনিত সার পৃথক করিতে পারে 
এরূপ বীজান্থ আছে সেইরূপ জমিতে যবক্ষারজনিত সার 
দিতে হইলে নাইট্রেটু অফ. সোডা ব্যবহার কর! উচিত 
যদি স্বল্প দামে পাওয়া যায় তবে তুল!র খৈলই সারই 
যবক্ষার পাইবার জন্ত সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই 
তুলাসার জমি হইতে সহজে ধৌত হইয়া 
যাইতে পারে না এবং আনবিক উপায়ে চারা 
গাছগুলি অতি সহজেই ইহ! হইতে যবক্ষার আহরণ 
করিয়া! পরিপুষ্ট হইতে পারে--উল্নিখিত বিষয় এবং 
ভারতে ওপ্ভাঁরতের বাহিরে জন্ত[ন্ত যে সমস্ত পরীক্ষা! কর। 
গিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সর্ধগুণ- 
যুক্ত মিশ্রিত সার ব্যবহার করিলেই অত্যধিক ফসল 
পাওয়া যাইবে। অধিকন্ত এই কথাও শ্বীকার্ধ্য (ষে ফদ- 
ফরাস পদার্থ ধানের পক্ষে একটা অত্যাবস্কীয় উপা- 
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হান্ে আখ 


৬৩ 





দ্যন। এই জন্ত আমি বিভিন্ন ধান্তের জন্ত নিম্নলিখিত খইল জমি পাট করিবার শেষ ভাগেই প্রয়োগ কর! 


সারের ব্যবস্থা সমীচীন মনে করিতে ছিঃ-_ 


আমণ ধানের জন্য । 
গোবর ৫০/০.মন প্রতি একরবা 
তিন বির জন্য 
হাড়ের গুড়া ৩/০ ? রি 
নাইট্রেট অফ. সোড। ॥০ 
মলমুত্রযুক্ত (01119) ম।টা ২/ ০৮ 
অথব! | 
ইল ২/০ * 
ম্যাগনিসিয়াম সালফেট ॥ % ৮ 


জমি প্রত্তত করিবার প্রথম অবস্থায় গোবর সার 
ব্যবহার কর! উচিত। হাড়ের গুড়া, ম্যাগানসিয়াম এবং 


কর্তব্য। চারাগাছের মন্তক নিড়ানের সময় ( 6007899- 
112) গাছ জন্সিবার দিন দশেক পরে মুন্র।ক্ত মাটার সার 
(006 9৪1) ব্যবহার কর! বিধেয়। ইহার দিন কুড়ি 
পরে নাইট্রেটে অব সোডা প্রয়োগ করা উচিত। 
বুদ্ধিমান কৃষকেরা গোবর সার পূর্ব হইতেই' সংগ্রহ 
করিয়া রাখিতে পরে । যদি গোবর দুশ্রাপা হয় তবে 
তাহার পরিবর্তে খইলও ব্যবহার করা চলে কারণ অনেক 
স্থানে সামান্ত মূল্যে খইল পাওয়! যায়। যে ধান ছড়া 
ইয়া] বপন করিতে হয় তাঁহার জমিতে মৃত্রাক্ত মাটা 
(৪000 99৮৮) অথবা খইল ব্যবহারের পরিবর্তে দ্বিগুণ 
পরিমাণে নাইট্রেট অফ. সোড! মিশ্রিত করিয়া লইলে 
সেই সারও ফলদায়ী হইবে। 


চাষার গান 


( শ্রনিশ্লচন্ত্র বড়াল, বি-এল ) 
( বাউল সুর) 


ও ভাই আমর] করি চাষ 
ও ভাই আমর! করি চাষ 
এই হল নিয়ে আর গোধন নিয়ে 
স্থথেই করি বাস 
মেরা স্থখেই করি বাস। 
সারা বেলা মাঠে মাঠে 
রৌদ্রে জলে দিবস কাঁটে 
অনেক দুখে ধরার বুকে 
জাগাই অমল হাস 
মোর। ঞাগাই অমল হাঁস॥ 


মোদের, হলই পরম বল--. 
ওই হল আমাদের অন্ন যোগার 
পণ্য ও কম্থল। 


সবুজ ধানে ক্ষেত্র ভরে 

আনন্দেতে নেত্র ঝরে 

সহজ সুখে দিবস কাটে 
মই যেকারে! দাস 
মোর! নই যে কারে দাস। 
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মুক্তি ূ 


গরদেবেজনাথ বিশ্বাস। 


এইবার দ্বিতীয় অধ্যায়, এইখানে . একজন ধনী 
লোকের কথা না বললে আমার জীবনেতিহাস অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়, সেই কথাই সঙ্ক্ষেপে বলি--মেবারের 
কোন গ্রামে রাজপুত কুলে রাঠোর বংশে গনপত 
রাঁওয়ের জদ্ম হনব) তিনি প্রথম ভীবনে যেমন দুর্দান্ত 
ছিলেন তেমনি বলশালীও ছিলেন; অন্যান্য গুণ কিছু 
মা থাকলেও শারীরিক শক্তিই তাকে জীবনে নুখ- 
সৌভাগ্যের পথে উন্নীত করেছিল। প্রথম যৌবনের 
ভোগ বিলাসকে তুচ্ছ ক'রে তিনি সরকার বাহা- 
দুরের যুদ্ধ বিভাগে চাকরি নিয়ে দূর দেশে চলে যান; 
সেখানে বেশ সম্মানের সঙ্গে চাকরী করে, বছ ধন- 
সম্পত্তির অধীশ্বর হয়ে একশত টাকা পেন্শন নিয়ে 
এক রকম বৃদ্ধ বয়সে দের্শে ফিরে আসেন। গ্রামে গিয়ে 
দেখলেন তাঁর বাপ মা অনেক দিন মার গেছেন, 
অপনার বলতে ধার] ছিলেন, তারাও কে কোথায় তার 
ঠিক ঠিকানা নেই; ছোট ছোট ছেলেরাই এখন মুঞবির 
হয়ে পড়েছে। এই সব দেখে শুনে, আর নানান সভ্য 
ক্লোকের সঙ্গে মিশে, সহরের স্থখ হ্ব।চ্ছন্ধ্য ভেবে তিনি 
আর গ্রামে বাস করলেন না; আজ্বমীরে এসে দেশী 
বিলাতী ধাজে একধানি বড়ী করে বাস কর্তে লাগ- 
লেন। যেবখসর থেকে আজমীরে তাঁর বাস আরম্ত 
হল সেইবার সরকার বাহাদুর তাঁকে রাও সাহেব 
উপাধি দিয়ে আপ্যায়িত করেন। বৃদ্ধের অগাধ ধন- 
সম্পত্তি, তার ওপর মাসিক ভ।তা! একশত টাকা; লোক- 
ভন রেখেও খায় কে এমনি হয়ে গেল। পয়সা হলেযা 
হয় এ ক্ষেত্রে তাই দীড়িয়ে গেল; অনেক বন্ধু বান্ধৰ 
দেখা দিলেন, কত খেসামৃদে যুটে গেলেন; আর 
তাঁরা তাকে বলতে লাগলেন আপনার কি এমন বয়স, 
আপনি বিয়ে করুন; আমর! ঝযস্থা সুনরী পাত্রীর 
অচুসন্ধান করে সব ঠিক করে দিচ্ছি। এই বরা নিয়ে 
আলোচন! হতে বুড়োর মম গেল টলে', তখন একটী 


আগতযৌবনা জুন্দরীর পানিগ্রহণ করে সংসারী হলেন, 
বেশ ছু-পয়সা খরচ করে একট! ভোজ দ্রিলেন? স্ত্রীর জন্তে 
ছু'চারখান1! গয়নাও গড়ান হল। 

সংসারী হয়ে বুড়ো বেশ একটু সুখী হল। তার 
মনে হত সে যদি যৌবনের অতীত দিনগুপি নীরস যুদ্ধ 
ব্যবসায়ে না কাটিয়ে বিয়ে-থাঁওয়া করে সংসারি হতে 
পর্ত, তা হলে এতদিনে সে ছেলে-মেয়ের বাঁবা হয়ে, 
স্ত্রীর ভালবাস! পেয়ে নিজেকে বেশ একটু ভোগ করে 
নিতে পার্ড--তা দিন মজুরি করেই হোক, আর যে 
ভাবেই হোক। এত ধনদৌলতও তার কাছে কিছুই 


নয় যে? কিন্তু য। জীবনে হয় নি, তবু আজ এই জীবনের 


সন্ধ্যা বেলায় স্ত্রীর ভালবাসা পেয়ে, আবার যৌবন 
আনন্দরসের বিকাশ হয়েছে। এও আমার পরম 
ভাগ্য যে এ বয়েষেও সে আমায় প্রংণ 'দিয়ে ভালবাসে । 
হবে ন। কেন? রাঁজপুতের মেয়ে সে, বীর আমি। 
তারা যে চিরদিনই সতীত্ব গরীমায় চিরোঁজজলঃ মহিমায় 
গরীয়পী। এমনি কতকি দে সব ভাবত, আর নিজের 
সঙ্গে কত কার তুলন! করে করে দেখত। এমনি করে 
বছর খানেক কেটে যাওয়ার পর জন্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হল” 
সব দেশে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। গ্রামে গ্রামে 
সরকার বাহাছুরের লোক এসে সৈন্ত সংগ্রহ কর্তে লাগ- 
লেন। এই সময় কথায় কথায় একদিন বুড়ো তার 
স্বীকে বলেছিল যে এই যুদ্ধে হয়ত আমায় ড:কৃবে, 
আর না গেলে আমার পেন্শন বন্ধ করেও দেবে; 
এখন তাই ভাবছি, তোমাকে ছেড়েকি করে যাব 
নিমকহারামি কর্তে পার্ধ না। ডাকলে যেতেই হবে। 
সে বেশ ভাল ভাবেই জান্‌তো যে বুড়ো মানুষকে আর 
যুদ্ধের জগ্ঠে কখনও ডাকবে না; তবু বলার কারণ স্্ীর 
কাছে তার বীরত্বের গরিম! প্রকাশ, আর তার বয়স 
যেখুব বেশী হয় নি এটাও কোন প্রকারে জানিয়ে 
দেওয়া। স্ত্রীটি তার একথা শুনেঃ পেন্শন বন্ধ হওয়ার 
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কথাই বেশী করে বলত ষে তাহলে আমাদের বড় বিপদ 
ত। এই কথ নিয়ে দু-এক দিন আলোচন! হওয়ার পর 
এক দিন তার স্ত্রী বললে “তুমি সরকার বাহাছুরকে 
আগে থেকেই একখানা চিঠি লিখে দাও যে আমি 
বুড়ো হয়েছি আর সে শক্তি নেই যে তোমাদের এই যুদ্ধে 
কোনরূপ সহায়তা করি; আমার এই অক্ষমত।র দরুন 
বড় দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি, আমার শক্তি তোমাদের 
এ যুদ্ধে নিয়োজিত ন! হলেও ভগবানের ইচ্ছায় জয় 
ছোক ইত্যাদি । এই প্রকারের লিখে দিলে তোমার পেন্‌- 
শনও বন্ধ হবে না, যুদ্ধেও যেতে হবে না! । স্ত্রীর এই 
কথায় বুড়ে। খুব খুনী হল”, আর বর.লে, “তোমার রূপের 
সঙ্গে যে এত বুদ্ধি এ যদি আগে থেকে প্রক।শ হয়ে যেত 
তা'হলে তুমি কি আর আমার ঘর আলো! কর্তে? কোন্‌, 
রাজাধিরাজের হাদয়েশ্বরী হয়ে শোভা পেতে । বেশ 
বলেছ আমি আজই কোন উকিল বাঁড়ী গিয়ে. চিঠিখানা 
লিখিয়ে দিই ।” , বুড়ে। সামান্যই লেখাপড়। জানত। স্ত্রী 
এই কথা শুনে বল্লো, "কেন মিছামিছি দশট। টাক। 
খরচ করে চিঠি লেখাবে । আমার গ্রাম সম্পর্কে এক 
ভাই সম্প্রতি এখানে চাকরী কর্তে এসেছে সেবেশ 
লেখাপড়। জানে । তাকে নেমস্তন্ন করে পাঠাও; এক- 
দিন খাওয়ান ত দরকার; সেই তোমায় লিখে দেবে, 
টাক। কটাও বেঁচে যাবে ।” বুড়ো স্ত্রীর মতেই মত দিলে। 
তার পর দিন সেই লোকটিকে নিমন্ত্রণ করা হলো সে 
এলে এ সমস্ত কথা বলে একখান! চিঠি লিখিয়ে নিলে 
কিন্ত সে লিখলে অন্তবূপ; লিখলে “আমি বুড়ে। হলেও 
আমার এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে; সরকারের এ যুদ্ধে 
আঁমি কোন প্রকারে সহায়তা কর্তে পাল্লে নিজেকে ধন্ঠ 
মনে কর্ধ। আবশ্তক হলে আমায় খবর দেবেন, আমি 
তখনই যুদ্ধের জন্তে প্রস্তত হব” ইত্যাদি । 

সরবধুর বাহাদুরের তখন খুবই লে|ক।ভাব যাকে 
তাকে ভর্তি করে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তার আর 
বাচ-বিচার নেই। দেশে দেশে লোক নিযুক্ত করে 
মানুষকে ফুস্লে-ফাস্লে দলপুষ্টি কচ্ছেন। এই সময় এই 
চিঠি পেয়ে সরকার তার জবাবে লিখলেন, “তোমার 
এই সাহদিকভায় যথেষ্ট ধন্তবাদ। অমুক তারিখে যুদ্ধে 

রী 


মুন্ডি 





২৬০ 
যেতে হবে” এই চিঠি পেয়ে বুড়ে। ত চৌদ্দভূবন অন্ধ- 
কার দেখলে; মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লে!। % 

স্বামী স্্ীতে খুব থানিক প্রেষের কার! কেঁদে নিলে, 
কি আর হবে! বুড়ো তার স্ত্রীকে বল্লেঃ “দেখ আমিত 
জন্মের মৃতই চললাম, আমার এই সমস্ত ধন সম্পদ রইল 
তোমার কোঁনই কষ্ট হবে ন।, বেশ ভাল ভাবেই কাটাতে 
পার্ধে। আমি সরকারের কাছে অনেক খেয়েছি এ 
বুড়ো বয়সে নিমকহারামি কর্তে পার্ক না। রাঁজপুতের 
ছেলে বুড়ে! হলেও সে চিরদিনই বীর, মরণে কোন 
দিনই তার ভয় নেই; তবে তোমার জন্যেই .মনটা! এত 
কেঁদে কেদে উঠড়ে।” শ্বীমনেক্ক করে বু.ড়াকে বল্লে 
“যে তুমি চলে গেলে আমি কি করে থাকৃব, আমার বুকে 
ছুরি মেরে তূমি চলে যাঁও; আমিও রাজপুতের মেয়ে 
মৃত্যুকে ফুলের মত আলিঙ্গন কর্তে খুব পটু ।” যাক 
নানান বাঁকবিতগ্ার পর স্থির হলঃ স্ত্রী বাড়ীতেই ধন 
সম্পদ নিয়েই থাকবেন, কর্ত1! কোন প্রকারে শীত্রই ফিরে 
আসবেন। 

বুড়ে ফ্রান্স চলে গেলঃ সেখানে ডাক্তাররা তাকে 
অক্ষম এই পরিচয় পত্র দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। 
বোদ্ধেতে ফিরে এসে সে স্ত্রীকে তার করে জানালে-_ 
«আমি এসেছি কোন ভাঁবনা নেই।* আর এইখানেই 
আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় । 

এইবার বুড়োর স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বণি,__সে কোন 
বনিয়।দি ঘরের খুব উচ্চ বংশের মেয়ে, অবস্থা বিপর্যয়ে 
তার বংশ মর্ধযাদায় তাঁর বাপ মা যাকে তাকে ধরে দিতে 
পারেনি, এই কারণে অনেক বয়দ পর্য্যস্ত সে অবিবা- 
হিতই ছিল। বুড়োর অবস্থ! ও বংশ মর্।দ। দুইই বেশ 
উচু দরের, এই জন্ঠই এখানে তার বিয়ে হয়; হলেও 
স্বামীকে সে একদিনও ভালবাসতে পারেনি, যে টুকু সে 





' ভালবাস! দেখিয়েছে সে কেবল সম্পূর্ণ অভিনয় করেছে; 


তার কারণ ছোট বয়েস থেকেই সে একজনকে বড় 
বেশী গালবাসত, তাকে স্বামীরূপে লাভ করে জীবনে 
একটু স্থখী হবে এই ছিল তার কামনা, কিন্তু বিধির 
বিধানে-হয়েছিল অন্ত প্রকার । এইবিয়ে হওয়ার পর 
সে তাঁকে একটুও তৃলতে পারেনি, বরং যৌবনের জালা- 


৬৬ - 
ময়ী শত লালস! নিয়ে তাকে আরও বেশী করেই জড়িয়ে 
ধরেছিল। সেও মেয়েটার জঙ্ে একেরারে পাগল; 
তারও ভালবাস! কম নয়, সর্ব ত্যাগী হয়ে নিমিষের 
দেখার আঁশায় সেও এই আজমীরে এসে বাস! বেঁধেছিল 
সেই ছেলেটাই মেয়েটাকে চিঠি লেখবার পরামর্শ দেয়, 
পরে লেখকরূপে উল্টে। লিখে বুড়োকে ফ্রান্স পাঠাস়। 
বুড়ো চলে যাওয়ার পর তাদের আর পায় কে! 
মেঝ়েটা তকে সিক্স বাড়ীতে কণ্মচারীরূপে রেখে দিয়ে 
বেশ আমোঁদেই দিন কাটাতে থাকে । এই সমস্ত 
ব্যাপার দেখে পাড়ার পাঁচঙ্গনে একটু কাঁনাকাঁনিও 
করে, কিন্তু বড় লোকের কথায় কে থাক্‌বে, কার ঘাড়ে 
কণ্টামাথ। ধে একজন বিশিষ্$ লোকের স্ত্রীর বিরুদ্ধে 
বিশেষতঃ চরিত্র সম্বন্ধে ছু এক কথা বলে; স্থতরাং তার! 


নির্বিবাদেই দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় বুড়ো তার, 


কল্পে যেসে বোধে এসেছে । এই খবর পেয়েই তার 
বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের স্থখের সংসারে অকস্বাৎ 
আগুন লেগে এমন ভাবে পুড়ে ছারখার হয়েযাবে এ 
তার হ্বপ্নেও ভাবতে পারেনি । তাদের আশ। ছিল সে 
আর ফিরবে না 9 কস্ত ভগবান তাকে অমর করে তাদের 
শান্তি দেবার জন্টে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। 

এখন নিরূপায় হয়ে এরা স্থির কল্পে যে মে এলে 
তাকে কোন প্রকারে জগৎ থেকে একেবারে সরিয়ে 
ফেলতে হবে। নানান পরামর্শ করেও কিছুই স্থির হয় 
না, অবশেষে স্থির হ'ল তাকে খুন কর! ছাড়! আর উপায় 
নেই; আর এ কাজ তাদেরই কর্তে হবে। তখন তার! 
প্রেমের উন্মাদনায় একেবারে মেতে উঠেছে কিনা; 
ছেলেটাই এ কাঁজের ভার নিলে। 


এইবার যোদ্েতে একবার ফিরে আস! যাক, প্রথমে 


গুগ্ডার দলে মিশে নিজের ওপর একটা খুব ধিকার 
এসেছির, কিন্তু এখানে এই কয়েক মাস থাকার পর সে 
ধারণ! নষ্ট হয়ে ৫গল, মনে হত এদের কার্য্যে ব্যবহারে 
অন্ঠায় থাকলেও সেটা খুব অমানুষিক নয়) এরা গরীবের 
বুকে ছুরি মেরে তার যথ! সর্বস্ব লুটে নেয় না। যাদের 
অসদ্‌ ব্যয়ের হিসেব হুয় না, যাদের সখের পর. সখের 
জমাট নেশায় পয়সাগুলে! ধুলোর মত উড়ে গিয়ে পৃথি- 


আবাদ 


[১ম বর্ষ ২য় সংখ্য। 





বীর উজ্জল আলোকে মলিন করে এ্রতালে 9 যার! দীন 


 ছুঃখীর কথ! হ্বপ্রেও.ভাঁবতে পারে ন।) নিরক্ন ক্ষুধাতুরের 


কাতর ক্রন্দন য!দেের বুকের ভেতরে মুহূর্তেরও আন্দোলন 
তুলতে পারে ন? তাদের বুকে ছুরি বসিয়ে টাক। কড়ি 
আত্মসাং করে। তার মদ ভাং খেলেও সমব্ত পয়সা- 
গুলো সেদিকে খরচ কর1 তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে । 
দরিদ্র নারায়ণের সেবা, ধর্ম মন্দির নিশ্মাণ কলে ব্যয়, 
গরীবের শিক্ষা, নিরাশ্রয় সকলহারার অন্ন বন্ত্রের সংস্থান, 
এ তাঁদের দৈনিক উপ|য়ের চার ভাগের তিন ভাগ। 
বাকি এক ভাগ নিজেদের ভরণ পোঁষণ। তখন মনে 
হত, যাদের পায়ে ধরে কেদে পুকুর করে দ্রিলেও গরীবের 
ছুঃখে একটা সহানুভূতির অনুভূতি ও দেখতে পাওয়। 
যায় না, তাদের বুকের রক্তে হাতগুলে৷ বেশ করে রঙডিয়ে 
নেওয়া পাঁপ হলেও চরম পাঁপ নয়। এখন আবার সেই 


কথাই এই বার বছরের অভিজ্ঞতায় নূতন করে বুঝতে 


শিখেছি। 

পূর্বেই বলেছি বোেতে গোস্েনদা বিভাগেই আমার 
কাজ ছিল, নৃঙ্তন আমদানী ধনী লোকের গতিবিধি 
লক্ষ্য রাখাই আমার ওপর ভার। এই কারণে করেম্িতে 
আমার খুব যাতায়াত্ত ছিল, একদিন এখানে আমর! 
ছুজনে পরম্পর অপরিচিতভাবে আলাপ পরিচয় কচ্ছি, 
এমন সময় গণপত রাও এসে করেম্পি কোথায় এই. 
কথাই জিজ্ঞ।স1 করুলে; আমর! কাকে দেখিয়ে দিয়ে 
আত্মগে(পন করে দেখতে লাগলাম যে কত টাক! নেয়, 
প্রায় হাজ।র ছুয়েক টাকার চেক সে ভাঙ্গালে। এই সব 
দেখে আমাদের লোত হয়ে গেল, আমার উর্ধতন বর্শ- 
চারি বললেন এখনি এর পিছু নাও, আবশ্তক হুলে বুকে 
ছুরি মার্ভেও কু্ঠিত হবে না। দেও নেমে গাড়ী কল্পে 
আমিও গাড়ী নিয়ে তার পেছু পেছু যেতে লাঁগলাম। 
ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে এসে সে একখানা আঁজমীরের 
সেকেওড ক্লাস টিকিট কিনলে, আমিও এ টিকিট কিনে 
সামনের বার্থে বসে পড়লাঁম। সে বুড়ো হলেও তখনও 
তার দেহে ছু-ছুটে। জোয়ানের শক্তি, হাতিয়ারও সঙ্গে; 
সুতরাং কোন প্রকার সুবিধা ভেবে পেলাম না, এখন 
ঘুমের অপেক্ষা ছাড়! আর উপায় কি! সমস্ত রাত সেও 
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ঘুমূলে না আমিও জেগে; যখন ভোর হয়ে এলো, 
আমিই তার সঙ্তে প্রথম কথা কয়ে অনেক খবর সংগ্রহ 
করে নিলাম, আর নিজেকে একজন আজমীর পর্যটক 
বলে পরিচিত করে, আজমীরে আমর] নেমে পড়লাম। 
এখানে এসে একটা রাঁপ্ডির বাড়ী থাকি আর কথন সাধু 
সেজে কখন ফেরিওয়াল! হয়ে, কখনও ব। চাকরভাবে 
চাকুরীর জন্ঠে বুড়োর বাড়ীর অলি-গলি দেখে আঁসি। 
এই গুগাদের মধ্যে এমন একটা শ্রন্দর আত্মবিশ্বাস 
আছে! আর কোথাও বড় একটা দেখতে পাইনি । 
আমিও এদের সহবাসে এসে সংক্র/মণ গুণে সে গুণ একটু 
পেয়েছিলাম; এরা যা মনে করে তা কর্বেই; তর 
বিরুদ্ধে অনেক অস্থবিধার কথা উঠলেও সেট! যে সাধ্যা- 
তীত এ তাদের ধারণার বাইরে । আমিও আজমীরে 
এসে বুড়োর টাকা আত্মসাৎ করায় পক্ষে অনেক বিপদ 
আপের কথ! ভাঁবলেও সেটা ষে পাব না এ কথা! কোন 
দিন মনে হয়নি। এমনি এখানে এক সপ্তাহ কেটে গেল, 
একদিন অমাবশ্যার রাত্রে কাজ সিদ্ধি করে পালাব বলে 
মনস্থ কল্লাম; রাত্রি একটার পর নিজের যন্ত্রপাতী ছোর! 
ছুরি সব নিয়ে বুড়োর বাড়ীর খিরকির দরজায় এসে 
উপস্থিত; দেখি ভাগ্যক্রমে দরজ। খোল! বরাবর ওপরে 
উঠে গেলাম এমনি সে দিন পিঁড়ির দরজাও খোঁল।, 
অবিশ্বাস করে| ন1 বন্ধু গুগ্ডাদের ভাগাটাই এরকমের। 
ওপরে উঠে বুড়োর ঘরের পাশে গিয়ে শুনি, ছুজন লোক 
খুব আস্তে আস্তে কি পরামর্শ কচ্ছে; আমাকে আড়ালে 
থেকে সময়ের প্রতীক্ষ। কর্তে হ'ল। সে ছুজন এ প্রেমিক 
প্রেমিকা; মেয়েট বল্ছে বুড়ো এখন মরার মত ঘুমৃচে, 
ওরই তলোয়ার দিয়ে শেষ করে চলে বাও, তারপর-_ 
আমি খুন খুন বলে চেঁচাবঃ আর যা কিছু কর্ধার সে 
আঁমিই করে নেব। এই বলে দুজনে ছোট খাট কথায় 
এ ভাবের অনেক্ষণ আদান প্রদান হ'ল; তারপর আলে। 
বাঁড়ীয়ে তলোয়ার থান! নিলে, স্থানও ঠিক হয়ে গেল। 
নৃতন খুনি হতে চলেছে কিনা, তধন তার হাত পা বেশ 
কাপছে; বুক তার ধড়াস ধড়াস কচ্ছে;'এ আমি আড়াল 
থেকে সব দেখতে পাচ্ছি। যখন কোপ ওচালে, তখন 
অ।মার প্র!ণের ওপর কোথা থেকে কি রকম একট! 
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প্রেরণ! এসে গেল, মৃহূর্থেরও কম সে সময়টুকু; তারই 
মাঝে আমি আর এক মানুষ হয়ে গেলাম) আমি ঠিক 
বলতে পাচ্ছিনে বন্ধু! আমায় যেন কে এসে ধাক্কা, দিয়ে 
এগিয়ে দিলেঃ ছুটে গিয়েই এক কোপ.। ধড় থেকে 
মাথাটা আর হাত থেকে তলোয়ারখানা পড়ার শবের 
সঙ্গে সঙ্গেই এক লাফ। অনেক দূরে গিয়ে গুনতে . 
পেলা খুন্‌ খুন বলে চীৎকার কচ্ছে। 

বাসায় ষখন এলুম তখন ভোর হুমুহয়। খুন করে 
পয়স! টাক! ন! পেলেও আর একটা দিনিষ পেয়েছিলাম, 
সেট! হচ্ছে জনের ও মনের আখুল পরিবর্তন । পরদিন 
আজমীরে একটা মহা! ৫ চৈ পড়ে গেল,বুড়ো রাও সাহেবের 
বাড়ীতে খুন হয়েছে; চারি দ্দিকে পুলিশ-দারোগা, একে 
ধরে তাঁকে ধরে । শেষে মেক্সেটার জমানবন্দিতে বুড়োই 
খুনী বলে সাব্যস্ত হ'ল। 'ছু'ড়িটা ধারণ! করেছিল বুড়োর 
কোন গুপ দেহরক্গীই তার প্রিফতমকে মেরেছে । সে 
বল্লে, "ও ছিল আম।র ভাই, কখন কখন আমার সঙ্গে 
দেখা করতে আস্ত। আমার স্বামী তা একেবারেই 
পছন্দ কর্ত না; তাই নিমন্ত্রণ করে নিজের ঘরে ডেকে 
এনে খুন করেছে ।" বুড়ে। রাও সাহেব এ কথ।র যথেষ্ট 
প্রতিবাদ কল্লে, কিন্ত কে শোনে । তারপর মোকদম! 
কোর্টে উঠল; আমি রোজ যাই লোকের মুখে শুনানি 
গুলে শুনি আর হাসি। শেষে গ্যায়ের বিচারে বুড়োর 
ফাসির হুকুম হ'ল; লাট সাহেবের কাছে প্রাণ ভিক্ষা 
চাইলে তাতেও কিছুই ফল হল' ন1। 

ফ।সির আর সাত দিন দেরী । এই অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
ছুরি ধ'রে অবধি, ন্যায়ের ওপর কেমন একটা ভালবাসা 
জন্মে গিয়েছিল; মনে হল আমারি জন্যে বুড়ো ফানি 
কাঠে ঝলবে, আর এ আমি দাড়িয়ে দেখব? না 
তা আমি পার্ধ না, আমি নিজেকেই ধরা! দেব। গুপ্তা 
গিরি- সে আর কর্ধ না; বাড়ীর জন্ত মনটা খুবই কাদে 
কিন্ত সেখানে কি করে ফিরে যাব, আমি যে তার কাছে 
বড় অবিশ্বাসী; তবে কোথায় যাব; মরাই আমার পব 


: চেয়ে ভাল। 


অনেক ভেবে চিন্তে জজ সাহেবকে একখান - চিঠি 
লিখে দিলাম যে, আমি এ খুনের সমন্ত ঘটন! জানি; 
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আশা করি গরীবের কথা ফাসির আগে একবার গুন্‌* 
বেন। এই চিঠি পেয়েই জজ সাহেব আমাকে ডেকে 
পাঠালেন, তীর প্রাইভেট কামরায় সমস্ত কথাই হ'ল) 
সঙ্গে সঙ্গে হাতেও হাতক'়। তার পর প্রকাশ্য কোর্টে 
পুনর্ধিচার। আমি য| দেখেছি য! শুনেছি ও. যা করেছি 
সমন্তই ঠিক ঠিক বল্লাম। তখন বুড়ো আমায় ট্রেনের 
সহযাত্রী বলে চিন্তেও পাল্লে। অনেক পীড়ণের পর 
মেয়েটাও «সমস্ত, কথা শ্বীকার করে সেদিন কোর্টের 
মাঝথানে অনেক কাদলে, আর আমার পানে এমন 
একট! অন্তদ্দাহ দৃষ্টিতে চাইলে তা.আমি এখনও ভূলতে 
পারিনি । রাও সাহেব অনেক ট।ক! খরচ করে বড় বড় 
উকিল ব্যারিষ্টার আন্লেন, কিছুতেই কিছু হুল” না, 
সেই ফাসির হুকুমই বজ!য় থেকে গেল। সব শেষে 
কিংন্‌ মার্সিতে বার বছর কারাবাস। 
বুড়ো জেলে এসে অনেক বেঁদেছে, সে কানন 
পাথর গল! কান্না; বড় কষ্ট হত; কিন্তুদূর কর্ধার শক্তি 
কোথায়! কেবল বল্ত “তুমি আমারি জন্যে এই 
কারাবরণ করেছ? নরঘাতকের ছাপ কপালে লাগিয়েছ ; 
আমি তোমার কি কিছু কর্তে পারিনে?” আম|র সে 
কি কর্বে? | 
, আমি জেলে এসে আমার জীবনেতিহাসের অতীত 
পৃষ্ঠ গুলে। একে একে সবই শুনিয়েছিলাম তার ফলে 
সে তার সমস্ত সম্পত্তি আমার খোকার নামে দানপত্র 
করে একদিন ক্্যাপীর বেশে আমার কাছে এসে 
দাড়াল; তার মুখে সেধিন কি একটা পরিতৃপ্তির ভাষা 
সেকি মধুর, সে যেন এখনও আমার কাণে বাজছে ।-_ 
তার মৃদ্ঠি কি জ্যোতির্শয়! এখনও যেন আমি তাকে 


. আবাদ 
আমার ইচ্ছ! নির্দে যী মুক্তি পাঁক, দোষীর সাজ! হোক। 
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দেখতে পাচ্ছি। বলে গেল, পভাবিসনে বাবা, আমি 
তাঁদের আমার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠ! করে এমন ধন-সম্পদ 
দিয়ে গেলাম যে, কুড়ি বছর ধ'রে বসে খেলেও ফুরিয়ে 
যাবে ন।। এমন ব্যবস্থা করেছি কোন কষ্ট তার! প।বে 
না) তবে তোর খণের কিছুই শোধ হল? না; ইচ্ছা 
রইল যদি ততদিন বেঁচে থাকি তাহলে হয়ত পূরণ হতে 
পারে; তোর মুক্তির দিন একবার আঁসব। এসে এই 
জাল(ময় বুকের ওপরে, এই কলক্চিত হাত দুখান! দিয়ে 
তোকে একবার চেপে ধর্ব, ধরে দেখব এ জালার কতটা 
কমে ।” এখনও তার কথাগুলে! ষেন চারদিকে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। 

আজ আধার সেই দ্দিন, কত জাল! আজ আমার, 
কত আনন্দ আজ আমার আমি যেস্থির হতে পাচ্ছিনে 
বন্ধু? দিন শেষে জান নূর্য্য ছুটি নিয়ে ছুটে চলেছে, 
পূরবী তার স্থুয় ছড়িয়ে সমস্ত আকাশ বাতাস কি এক 
গুরুগন্তীরে পরিণত করে ফেলেছে , আমি তাই দেখছি 
আর কেবল ভাবছি। হয়ত তারা এতক্ষণ সবাই এ 
গেটের কাছে অপেক্ষা কচ্ছে; কত জল তাদের চোখে 
বেধে আছে, কত বাকুলতা তাদের বুকের ভেতর 
উদ্দাম ঢেউ তুলে ছুটে ছুটি কচ্ছে; কত আনন্দ-বিষাদ 
তাদের প্রাণকে আজ অ1কুল করে তুলেছে। এ দেখ 
বন্ধু! আমার মুক্তিপত্র নিয়ে জেলার সাহেব এই দিকেই 
আস্ছেন; আজ এই বিদায়ের দ্রিন তোমায় কি দিয়ে 
অভিনন্দন কর্ধ বন্ধু! আমার যেকিছুই নেই। বুকের 
আগুন আর তপ্ত নিশ্বাস, তোমার শান্ত জিগ্ধ বুকের 
ওপরে রেখে একটু শীতল করে নি; চোখের জলের 
মাল! দিয়ে তোমায় আজ বর্ণ করি; নমন্কার বন্ধু! এ 
বুঝি এলে! | 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৩ ] 


অভিনব ৈবদ্াতিক সার 


৩৯ 





অভিনব বৈদ্যুতিক সার। 


এমেরিকায় গোৌটীমাঁল! জেলায় মিঃ যেস্‌ গ্যালী- 
গম্‌ বাঁযু হইতে তড়িত শক্তি আহরণ করিয়া চার! গাছের 
পুষ্টিসাধন কর! যায় কি না সেই পরীক্ষায় ব্যাপৃত 
ছিলেন। তিনি "901620610 :১17)611081)৮ পত্রিকায় 
নিম্নলিপ্বিত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £-_ 

গাছের পাতার সরু অগ্রভাগ বাযুস্থিত তড়িতের 
স্পর্শে আসে বলিয়া গাছগুলি প্রকৃতিগতই বিছ্যুৎ- 
বাগী। বিছ্যুৎসুক্ত ঝড়ের পর গাছগুলি সাধারণতঃ 
সতেজ হুইয়। উঠে ইহা দেখা গিয়াছে কাজেই বুঝ! 
যাইতেছে যে যূদি মূণ গাছে ওশাখায় ছুই তিন 
স্থানে তামার তার জড়াইপ্না তারের একটা মুখ উর্দ দিকে 
রাখ। যায় তবে উহ। সহজেই বাযুস্িত বিছ্যুৎ্বাহী 
হইতে পারে এবং ফলে সেই গাছ এইরূপ সতেজ হইয়! 
উঠিতে পারে যে তাহাতে সাধারণ গাছ অপেক্ষা প্রচুর 
নৃততন বৃহৎ ফুল ও ফলে স্থবশোভিত হইয়া উঠিবে। 

লেখক বলেন যে তিনি প্রথমে একটা ছোট 
পেয়ার! গাছ লইয়া! পরীক্ষা করেন। মার্চ হইতে 
জুন মাস পর্য্যস্ত একখপ্ড শু'য়া সেই গাছটাতে লাগাইয়! 
রাখিয়া! দেখা গেল যে তাহাতে অনেকগুলি নব প্রশাথা 
জন্মাইয়াছে। এবং ইহা ছুইবাঁর .ফল দিয়াছিল; 





২১৯০ 
হিতা-পরিষং-গ্র ্ 
হি 


মসলা ০ ৯ 
সি হি জি 


ফলগুলিও আকারে সাধারণ পেয়ার অপেক্ষা ছিগুণ 
বড় হইপ়াছিল। এই .কয়মাসের মধ্যে অনেকবার 
তাড়িংসহ ঝড় হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের ১৫ই জুলাই 
তারিখে তিনি একটা পুরাতন পাতি লেবুর বৃক্ষ লইয়া 
পরীক্ষা! করেন। পরীক্ষার পূর্বে এই বৃক্ষের ফলগুলি 
স্থপক ও পুষ্ট হইবার পুর্বেই গু হইয়া যাইত। ভাল 
ফল উৎপন্ন করাইবার আশায় তিনি এই গাছটীতে 
তিনখণ্ড তাষার তাঁর নিশ্চিত শু'য়া এবং একখণ্ড খোল 
তাঁর সংযুক্ত করিয়া! রাঁখিয়াছিলেন। মাটার ঠিক উপর 
হইতে গাছটাকে প্রধানশাখা পর্যন্ত ৫৭ "শুয়া 
পাকাইয় দেওয়া হইয়াছিল। 

এইরূপে চারিটী শু'য়! ব্যবহার করায় দেখ! গেল যে 
১৫ দিনের মধ্যেই একবার ঝড়ের পর গাছটী যেন নব- 
জীবন লাভ করিল। অক [বর মাসে দেখা গিয়াছিল 
যে ইহাতে অনেক নৃতন প্রশাখ! জন্মিয়াছে। ফলের 
স্বাদ ও মিষ্ট এবং রসাল হইয়া উঠিয়াছে। এখন সেই 
গাঁছচীতে নানা আকারের ফল এবং ভবিষ্যতে ফলের 
জন্য ফুল ফুটিয়াছে। বৃক্ষটী পরিপূর্ণভাবে নবযৌবন 
লাভ করিয়াছে। 

“ফরওয়ার্ড” 
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কূষি কমিশন । 


শীঅতুলচ্জ মুখোপাধ্যায় 


বিগত জানুয়ারী মাসে সরকার 'ঘোষণ! করিয়াছেন 
যে অচিরেই ভারতবর্ষের জন্ত একটা রাজকীয় কষিকমিশন 
সংগঠিত কর। হইবে। 

এই সরকারী রাজকীয় কমিশনের কর্বব্য নির্ধারণ 
করিয়। এক ইন্তাহার, জারি করা হইয়াছে । তাহাতে 
কমিশনের যে কর্তবা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার 
বঙ্গানবাদ নিম্নে উদ্ধত করা হইল-_-“সাধারণতঃ কৃষি এবং 
পল্লীবাসীদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার অস্থসন্ধান এবং 
কিরূপে তাহার্দের উন্নতি সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে 
বিবরণ প্রকাশ” | নিয়লিখিত বিষয়গুলি অনুসন্ধান কর! 
কমিশনের কর্তব্য হইবে £-_ 

১। চাষবাসঃ পশুচিকিৎস সংক্রান্ত হিসাব রক্ষণের 
উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান বা আর্দশ প্রচার। নূতন শন্তয 
আবাদের প্রচলন বা পুরাতন শস্য আবাদের আধুনিক 
পন্থা! প্রয়োগ; দুধ ঘি মাখন প্রত্তৃতি প্রস্ত্রতের কারখান। 
এবং পশ্বাদি পালনের বর্তমান প্রণালী শিক্ষা দান । 

২। উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং পশুপক্ষীর চলাচল এবং 
ক্রয় বিক্রয়ের রীতিনীতি । 

৩। চাষীদের অর্থ সাহায্য দান এবং টাক। দাঁদন 
দেওয়ার রীতি। 

৪। গ্রামবাসীদের স্ুথন্থাচ্ছন্দ্য এবং চাষীদের উন্নতি 
বিধানের অন্তরায় নির্ধারণ । 

বর্তমানে জমির মাণিকান। স্বত্ব বা জমিদার ও প্রজার 
খাজন। আদান প্রদান বা জল নিকাশের ব্যবস্থাদির 
আলোচন। এই কমিশন করিবেন না। 

ভারত সরকার. অথব! প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে 
বিভিন্ন বিভাগে অর্থ ব্যয়ের যে বিভাগ নির্ধারিত আছে 
এই কমিশন তাহারও কোন পরিরত্তন করিতে পারিবেন 
না। তবে তীহার! এদেশে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের 
কাজ কিরূপে পরম্পর সম্মিলিত ভাবে সাধিত হইতে পারে 


ব! ভারত সরকার কি উপায়েই বা প্রার্দেশিক সরকারকে 
বিভিন্ন কণ্ম প্রচেষ্টায় সাহাধ্য করিতে পারেন সে বিষষে 
মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন । 

আমর! বুঝিতে পরি না যে জলপথ এবং গ্রজাসত্ব 
বিষয়ে খুটীনাটী অন্থুবিধা ও দোষগুণ সম্বন্ধে সম্যক 
পর্ধযালোচন|! না করিয়। কৃষিকার্ধ্য ব্যাপারে কোন খসড়। 
কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে । 

জমি বন্দকী লইবার আশায়ই ধনিকের! টাক। খাব 
দিয়া থাকে । ভূম্যধিকারীরাও জমির স্থায়ীত্বের আশায়ই 
ক্ষেত্রের স্থায়ী উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়, জমিতে নানাপ্রকার 
সার বাবহথার করিয়! শ্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এবং জল 
সরবরাহে সববন্দোবন্তে তৎপর হয়। * 

ভারতের কৃষক অত্যন্ত :দরিদ্র। সেই জগ্কই এই 
বায়সাধ্য কমিশন নিয়োগকে আমরা বাহাড়ম্বর বলিয়া! মনে 
করি। এই কমিশনে প্রজার যে অর্থব্যয় হইবে তাহা 
বহন করিতে ভারতবাসী অসমর্থ। অবশ্য আমাদের 
ভূতপূর্বর বড়লাট লর্ড রেডিং মহোদয় ভবিষ্যতের আশাদীপ্ত 
অতি উজ্জ্রল ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তথাপি 
দরিদ্র ভারতবাসী তবিষ্যতের আশার উপর সম্পূর্ণ আস্থা 
স্থাপন করিতে পারে না এবং এই আঁড়ম্বের পশ্চাতে [অন্য 
কোন উদ্দেশ্য আছে এরূপ সন্দেহ করা তাহাদের পক্ষে 
বিচিত্র নহে। 

সম্প্রতি পালণমেণ্টে বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের 
মেক্ষেটারী মিঃ এ এম, স্যামুয়েল মহোদয় নিউক্যাসল ও 
গেটশেড.বাণিজ্য সভায় একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত- 
বর্ষের মছিত রপ্তানি বাণিজ্য উন্নতির সম্বন্ধে কয়েকটা কথা 
বলিয়াছেন । তিনি বলেন যে ভারতে প্রায় তিরিশ লক্ষ 
লৌহ লাঙ্গল, ৫* লক্ষ জলোত্বলনকারী পাম্প এঞ্রিন এবং 
দেড়লক্ষ আন্দীজ ধানকর্লের ইঞ্জিন বিক্রয় হইতে পারে। 
তিনি আরও বলেন বে যাট হাজার কষিকার্যযের যন্ত্রপাতি 


জোট, ১৩৩৩]. 


সহ রাইয্নতগণকে ট।কা। ধার দিবার জন্ত একটা সমিতি 
খুলিয়া! যদি অগ্রসর হওয়া যায় তবে স্বল্লায়াসে ও সুবিধ! 
জনক ভাবে উক্ত দ্রব্যা্দির ব্যবসায় পরিচালন কর! 
যাইবে। 

সম্প্রতি উক্ত কমিটীর সভাগণের নাম প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

চেয়ারম্যান £--মাঁরকুইস অব লিন্‌ লিধগো । 

সভ্যগণ £-_মিঃ নগেম্্রনাথ গাঙ্গুলি। 

ড|ঃ লোধি করিম হাইদার। 

আলিগড় বিশ্ববিগ্ভালয় 
মিঃ বাপরুষ্ণ সীতারাম কামাত | 
সার হেন্রী লরেন্স। 
সার জেম্স্‌ ম্যাকেন্তা । 
পার টমাস মিডণ্টন্‌। 
রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ণ দেওগারু 
পাঁরল। ক্ষিমেদীর রাজা 
রায় বাহাদুর সার গঙ্গারাম। 
মিঃ হিউবার্টকালভার্ট। 

নিয়ে উল্লিখিত কৃষি কমিশনের কর্খীমণের 
কর্মকুশলতার একট! মোটামুটি পরিচয় “ইংলিশম্যান” 
হইতে উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল ২ 

১। জন ভিক্টর আলেকসন্দর হোপ্‌-_লিন 
লিধগৌর দ্বিতীয় মারকুইস। তিনি ঈটন বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভ করিয়! ১৯১৪-১৮ খৃঃ অঃ পর্যযস্ত সুরোপ সমরে 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন। ইনি ইউনিয়নিষ্ট দলের সিভিল 
লর্ড নেতি লীগের সভাপতি, এডিনবার্গ ও ঈষ্ট স্কটল্যাণ্ডে 
কৃষি কলেজের সভাপতি, এডিনবার্গ রয়েল সোসাইটীর 
ফেলো ছিলেন । 

২। মিঃ হিউবাট ক্যাল্লভার্ট সি, আই, ই, 
আই, পি, এস্‌ পাঞ্জাব সমবাঘ সমিতির রেজিষ্বার-- 
১৮৯৮ খুঃ অঃ ভারতবধধে আসেন। বর্তমীন কার্ধ্যে 
১৯১৬ খৃঃ অঃ নিযুক্ত হয়েন) ১৯২৩-২৪ খ্রীঃ অঃ পঞ্জাব 
ব্যবস্থাপক সভার লাস্য ছিলেন এবং বর্তমানে ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদশ্যু। “তিনি গত বেংসর পুনায় যে 
গো ও কৃষি সম্বন্ধে অধিবেশন হয় সেই সভার একজন 


 ক্কমিকিস্িবনন 


খা 


4৮. 


প্রধান উদ্যোত্ত। এবং কি ও সমবায় সম্বন্ধে অলেক 
পুস্তকের গ্রস্থকার। 

৩। মিঃ নগেন্জনাথ গাঙ্গুলী ডাঃ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের জামাতা । ইনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের ক্কষি 
ও গ্রাম্য অর্থনীতির অধ্যাপক | আমেরিকায় কৃষি কার্ধ্য 
সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া! নগেনবাবু ভারতে প্রত্যাগ্মন 
পূর্ববক প্রায় পাচ বংসর ধরিয়! রবিবাবুর শান্তি নিকেতন 
বিষ্কালয় সংলগ্ন সুরুল কৃষি বিদ্যালয়ে কৃষিসম্বন্ধে বু 
কাধ্য করিয়াছেন। বছর ছুই পূর্বে বিলাতের কৃষিসম্বন্ধে 
জান লাভ করিবার জন্ক তথায় গিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । বিলাতের ও স্বদেশের 
অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় ইহার ভারতীয় রুষি বিষয়ে 
অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। | 

৪| ডাঃ লোধি করিম হাইদার, বি, এ পি, এইচ, 








ডি--আলিগড় মুসলিম কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক । 


ইনি বর্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকতৃক কমিশনের 
সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন। 

৫| মিঃ বালকৃষণ সীতারাম কমট্‌ বি, এ, ব্যব্মাী ও 
কণ্টাক্টার। ইনি ১৯১৩খৃঃ অঃ হইতে ছুইবারে প্রায় 
বিশবংসর বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার সভা এবং রিফর্্ ঝ্যাক্ট 
এর পর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। 


ইংলাণ্ডে কেনিয়া ডেপুটেশনের একজন সদস্য ছিলেন। 


মিঃ কমট বনু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংক্সিষ্ট এবং কাষি ও 
সামাজিক আন্দোলনের একজন উদ্যে।গী কন্মা। 

৬। হিজ. এক্সেলেক্গী সার হেনরী ষ্ট্যাভলী লরেপ্স_ 
সার লেস্লি উইলসনের ছুটীর সময় তাহার অনুপস্থিতিতে 
বোথ]য়ের অস্থায়ী শাসলকর্ত।। তিনি ১৮৯ খুঃ জঃ 
ভারত সরকারে চাকুরী স্বীকার করেন। 

'৭। সার জেম্স্‌ ম্যাকফেুয়া, সি, আই, ই, আই, 
সি, এস-_ব্রক্গ গ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সঙ্গ । ইনি 
তারত সরকারের কৃষিবিভাগের পরামরশদাতা, পুন! কৃষি 
বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ছিলেন। সার জেম্স “ভারতে 
বৈজ্ঞানিক কৃষি কারর্যয” সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়! ১৯১৬ খুঃ অঃ 
রয়েল সোসাইটী অব আটের নিকট হইতে একথানি 
রৌপ্য গদকলাভ করেন। ১৯১৭-১৮ খুঃ .অঃ ভারতীয় 


ই 
তুলা অন্থসন্ধান সমিতির ও ১৯১৯-২০ খৃঃ অঃ সুগার 
কমিটার সভাপতির কার্ধ্য করিয়্াছেন। এতত্যতীত 
ভারতীয় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বহু পুস্তকও ইনি লিখিয়াছেন। 





৮। সার টমাস মিডল্টন, বরোদা কলেজের ভূতপূর্বব 


কষিবিদ্যা অধ্যাপক । ইনি অতঃপর ক্যামত্রিজ ও অন্ঠান্ত 
অনেক বিলাতী কলেজের কৃষিবিদ্য/র অধ্যাপনা 
করিয়্াছেন। ১৯০৬ থৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তিনি ভারতীয় কৃষি 
বোর্ডের সহঃ সম্পাদকের কার্য করিয়াছেন । 
.৯। লেঃ অনরেবল্‌ রাজ! শ্রীকুষ্থচন্দ্র গজপতি নারায়ণ 
দেও পারালাকিমেডি ষ্টেট । ইনি কোর্ট অব ওয়ারসের 
অধীনে প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং নিউটন কলেজে শিক্ষালাভ 
করেন-_-১৯১৩ খঃ অঃইনি আপন জমিদারী শাসনের 
অধিকার লাভ করেন। ই'হার রাঁজ্ো কষিবিদ্যার একটী 
উচ্চ বিদ্যালয় এবং কৃষিশালা আছে । কৃষিবিদ্যায় ইহার 
যথেষ্ট অন্থরাগ | 

১৯*। রায় বাহাছুর সার গঙ্গারাম, সি, আই, ই, 
এম, ভি, ও পাঞ্জাবের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার এবং উক্ত 
পগ্রদোশর কষউনতি আন্দোলনের উদ্যোক্তী। ইনি 
১৮৭৩ খুঃ অবে 2, ভা, 19) বিভাগে প্রবেশ করিয়। 
১৮৮৩ খৃঃ অঃ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হয়েন। 
এতছ্যতীত তিনি ১৯০৩ সালের দিল্লী দরবারের 


পরিদর্শক, ১৯০৫ হইতে -১৯১১ খুঃ অঃ পর্ধ্যস্ত পাঁতিয়াল! 


ঝাজের পরিদর্শক ইঞ্জিনীয়ার এবং ১৯১১ খৃঃ অবের দিল্লী 
দরশারের কল্সা্ছটিং ইঞ্জিনীয়ারের কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 

সভ্যগণের উক্ত পরিচয় হইতে ইহ! বোধগম্য হইতে 
পরে যে-প্রকূত রুষিশিল্প অপেক্ষা কৃষকদদিগকে কেবলমাত্র 
অর্থনৈতিক সাহায্যের 
হইয়াছে । 

মিঃ ক্যালভাট? মিঃ গাঙ্গুলী এবং মিঃ হাইদার ই'হার! 
প্রত্যেকেই্অর্থনীতিবিদ । মিঃ কামাট একজঁজ ব্যবসায়ী 
অবশ্থ ক'ষবিল্লের প্রতিও তাহার যথেষ্ট অন্রাগ আছে 
তবে আমাদের মনে হয় যে এই কৃষিকার্য্যের মধ্যেও তাহার 
দৃষ্টি লাওগাদি কৃষি সরঞ্জামের ব্যবসায়ের দিকে স্বভাবতই 
প্রধাবিত হইতে পারে। 





দিকেই অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া 


[১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 





রায় বাহাছুর সার গঙ্গারাম মাত্র অল্লদিন ধরিয়া কৃষির 
প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন । তিনি সম্প্রতি কৃষিপ্রবন্ধ 
লেখকগণকে পুরস্কার বিতরণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে 
দ্বীকত হইয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনীয়র। তাঁহার 
ইঞ্জিনীয়ারিং অভিজ্ঞতার দ্বারা জলপথের উন্নতিবিধানে 
যথেষ্ট কাজ করিতে পারিতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে-_ 
কৃষি কমিশনের জলপথের সম্বন্ধে কোনই হাত থাঁকিবে না 
ফলে এই কমিটাতে রায়বাহাদুরের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে 
কোন কাজ হইবে না বলিয়াই সম্ভব । 


পারলাফিমেডির রাজার নিকট হইতেও আমর। বিশেষ 
কিছু আঁশ! করিতে পারি ন।। 

বোস্বাইএক্র গভর্ণর বাহাদুর সরকারপক্ষের লোক 
তিনিও সরকারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাঁখিয়াই চলিবেন 


.. বলিয়া মনে কর! আশ্চর্য্য নহে। 


মিঃ গা্ুলীর মত, সার মিভল্টনও কৃষিদক্ষ। তবে 
তাহার অভিজ্ঞতা যতই থাকুক আমার্দের.মনে হয় উহ] 
অতিশয় পুরাতনপন্থী । কাজে ভাগাইতে হইলে তীহার 
অভিজ্ঞত। নৃতন আধুনিক ভাবে গঠিত হইয়! উঠিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। . সভাপতির কথা ছাড়ি! দিলাম--কারণ 
ত্রাহার কর্তব্য সভার পরিচালন মাত্র । 
বর্তমানে ইংলগ্ডে কষিশিল্পের পুনরভ্যুখান এবং উন্নতি 
বিধানের জন্য চেষ্ট। চলিয়াছে মাত্র। . আমাদের মনে হয় 
যে যদি এই রয়েল কমিশনে জার্বীন, আমেরিক1 এবং 
ডেনমার্ক প্রভৃতি কৃষিকার্ধ্যে উন্নত দেশের কৃষি 
অভিজ্জগণকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইত তবে এইরূপ 
কমিশন কার্যযকরী হইতে পারিত। এই সকল দেশের 
অভিজ্ঞতা লইয়। কোন কমিশন আমাদের দেশের কৃষি 
এবং কুষকের সাহাষ্য করিতে পারিলেই কমিটা নিয়োগ 
সার্থক হইম্। উঠিবে।.. রয়েল কমিশনের উদ্যোক্তাগণ যে 
একথা বুঝের্ননা তাহ। আমাদের বিশ্বাস.হয় না। তাহারা 
বুঝিয়। শুনিয়াও যে বর্তমান কমিটাকে নিয়োগ করিয়াছেন 
ইহ/তে ভারতে কৃষিকার্ধ্ের ভবিষ্যত উন্নতির সম্বন্ধে 
নৈরাহ্ঠেরই স্থষ্টি করে। 








৩ 


মঠ, ১৩৬৩] চাম্ান্র বৈউক্ 
চীষার বৈঠক । 
সমবায় সমিতির মারফত আদা বিক্রয়ে লাভ। 


মাদ্রা প্রদেশে দক্ষিণ কানাড়াতে দালালের! 
অত্যন্ত নিয়হারে কৃষকদিগকে আদার মূল্য দেওয়ার 
দরুণ গত কিছুদিন হইতে আদর চাষের অত্যন্ত অনিষ্ট 
হইতেছিল দেখিয়া মাদ্ররজ গভর্ণমেন্ট এই আদ! বিক্রয় 
সমিতি স্থাপন করেন। এবং রায়তগণকে সাহায্য করি- 
বার নিমিত্ত আদা রপ্তানির সমবায় পন্থ। অবলম্বন করিয়! 
বোণ্াাই প্রদেশে এজেন্টদিগের দ্বারা আদ! বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে এইরূপে অনেকটা স্ুফলও ফলি- 
মাছে; এইরূপ সমবাক়সমিতি সকল ফসলের এবং 
সকল দেশেই সঞ্চালনের চেষ্টা! কর! করা উচিৎ। পূর্বের 
স্থানীর দালালেক্স! প্রতি ০৫৮ আদার জন্ত যেখানে 
মাত্র ১৫২ হিঃ মূল্য দিত আজ তাহার পরিবর্তে চাযার! 
সেই আদার মূল্য ৩৫২ হিঃ পাইতেছে। 

এই সমবায় স'মতির মারফৎ ৩২ "খণ্ডি” আদার 
লেন দেন হওয়ায় কৃষকের প্রা ছয় শত টাকা অধিক 
মুনাফা হইয়াছিল। 


বোম্বাই প্রদেশে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ প্রথা । 


ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা। 


বেদ্বায়ে পঞ্চায়েৎ প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার 
জন্ত ৪১ জন সভা গঠিত একটা কমিটা নিযুক্ত কর! হয়। 
সম্প্রতি তাহার! অনুসন্ধানের রিপে্ও প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। এই রিপোর্ট অনুসারে দেখা যাঠ্ যে উত্ত 
পঞ্চায়েই প্রথা আদৌ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে 
না। অধিকতর সরকারী সহায়তা, অধিক পরিমাণে 
দাকীত্ব এবং কতকগুগি, বিষয়ে অধিকতর দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী বিভাগীয্ব ক্ষমতা না দিলে উক্ত প্রথা বিলুপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রথাকে যদি পুনজ্জ্গীবিত 

নি 


করিতে হয় তবে উক্ত ক্ষমতাগুলি গ্রাম্য পঞ্চায়েতের 
হস্তে প্রান করিতে হইবে। : 

কমিটার সভ্যগণ অতঃপর তাহাদের. উক্ত প্রাথমিক 
সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে স্থানীয় লৌকের অভিমত জিজ।সা 
করিয়। নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিযাছেন-_- 

ডিদ্বীক্ট বোর্ড প্রথমে পঞ্চায়েতের যে সভ্য সংখ্যা 
নির্ীরণ করিয়াছিলেন তাহা কমাইয়া' দিতে হইবে) 
তবে সভ্য সংখ্যা পাচজনের কম হইলে চলিবে না। 

স্্বী এবং পুরুষ উভয়জাতিকেই ভোটাধিকার দিতে 


হইবে। | 


বাঁজার হাট, কসাইখানা এবং গাড়ীর আড্ডা বিষয়ে 
যাবতীয় ক্ষমত। পঞ্চায়েতের হাতে প্রদান করা প্রয়োজন । 
গ্ররমের জলপথের কার্যাবলী এবং জলপথের কর 
নির্ধারণ ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হস্তে স্স্ত করা দরকার 
এবং তঁ'হাঁরা যে কোন সম্পর্তির পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করিতে পারিবেন_-এই ক্ষমতা! দেওয়! উচিত। 

সরকার ও জিলালোকালবোর্ড পঞ্চায়েতের হস্তে 
আয় করের সমান আয় প্রদান করিবেন এবং বিশ্বঘ্ 
পর্ায়েতকে ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানি (0111) 
মোঁকদ্দম! নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমত1 দ্িবেন। পঞ্চায়েতের 
মধ্যে অস্পৃশ্য জাতি হইতে সভ্য গৃহীত হইবে কি 
না এবিষয়ে কমিটি অন্ুসন্ধান করিয়া! তাহাদের মধ্য 
হইতে সভ্য গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন । পাঁচ- 
জন মাত্র সভ্য এই মতের বিপক্ষে রায় দিয়াছেন। 


দেশের কথা । 


জুন প্রদেশ্পের জন্মিদার ভা 
শিলিবেটে এই 'সভ।র অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 

উক্ত সাগর প্রস্তাবিত প্রজাঁসত্ব আইনও বন্দোবস্ত আই- 

নের বিরুদ্ধে মত গ্রকাশ কর! হয়। যুক্তি দেখান হইয়াছে 
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আবাদ 


[ ১ম বর্ষ-২য় সংখ্যা 





ষে দ্রবামূল্য সহস। চড়িয়াধুযাওয়ার দরুণ চাষের জমি ও 
করের হাঁরের পরিমাঁণ সচরাচরনিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে । 


ক্ধ্য প্রদেশ্পের ক্ুজ্বি-শ্শিল্প-প্রভ্ড্তি হস্তাভ্- 
রি ভ্বিভাগের ভাল প্রদোন- 


উক্ত হস্তান্তরিত বিভাগের ভার বর্তমান শাসন- 
পরিষদের নিয়লিখিত সভ্যগণের হস্তে ন্যস্ত কর! 
হইয়াছে। অনরেবল মিঃ মার্টিনের হন্তে আবগারী, 
শিল্প ও পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কাধ্য এবং 
অনারেবল মিঃ ট্যাম্বের হস্তে শিক্ষা এবং স্থানীয় 
স্বায়ত্ুশাসন বিভাগের কার্য্ের ভার প্রদান করা 
হইয়াছে 
গাউন জিতলো 

গ্রাম্য পথ ঘাট উন্নতির জগ্ত খণ গ্রহণ--উক্ত জিলা- 


বোর্ডে গ্রামের রাস্তা ঘাট উন্নতির উদ্দেশ্টে যে শতকরা 


বার্ষিক ৪২টাক! নুদে চারি লক্ষ টাক! খণ গ্রহণের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। 
ত্রিশ বসরের অনধিক কালে এই খণ শোধ করা হইবে। 
অর্থ €নতিক্ক তভ্ভ1- | 

কমিটা নির্ব।চন কাধ্য £- রোমের সর্বজাতীয় অর্থ 
নৈতিক সভার কমিটা নির্ব।চন কাধ্য তিনটা সাবকমিটার 
হস্তে প্রদান করা হইপ্লাছে। সার অতুলচন্দ্র চট্রোপাধায় 
প্রথম পাঁবক মিটার সত্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কৃষি ও 
অর্থ সন্বন্থীর এবং বিশিষ্ট গ্রশ্নের আলে!চনা করাই উক্ত 
কমিটার কার্য । দ্বিতীয় সাবকমিটা কারখা নাজাত দ্রব্য।- 
দির কথ! লইয়া আলোচন। করিবেন এবং ব্যবসায় ও 
ব্যবসায়কেন্দ্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্বাদির পচালোচন। 
করা তৃতীয় সবকমিটীর কায হইনে। 

উক্ক সবকমিটীর একটা বিশেষ বৈঠকে সার অতুনচন্ত 
মত প্রকাশ করেন যে প্রাচ্যের এবং অন্তান্ত দূরবর্তী 
দেশের প্রতিভূগণকে সভার আলোচ্য কাধ্যাবলা সম্বন্ধে 
চিন্ত। করিব।র ও তৎসম্বন্ধে তাহাদের শিজ শি দেশের 
অভিমত জানিয়া লইবার জন্য উপযুক্ত পময় দেওয়া! উচিত। 
তিনি বণিক়্াছেন যে বিগত যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের 
বজেট বার বার ঘাটতি হইক্জাছে এবং এক্ন্চেংঞ্জর অন- 


বরত অধিক পরিমাণে নামাঁউঠার অন্ত ভারতের বহি- 
বাণিজ্য ও ক্ষুঞ্ হইয়াছে; তিনি আরও বলিয়াছেন ষে 
বাজেট ঠিক করিবার জন্ত ভারত সরকারকে লোক 
কমাইবার এবং অত্যধিক কর স্থাপনের ব্যবস্থার আশ্রয় 
লইতে হুইয়াছিল। তাহার মতে যুদ্ধের পর হইতে 
কৃষিগ্জাত পদার্থ ও কারখানাজাত' দ্রব্যের দামের মধ্যে 
অধিক তফাৎ নাই বটে তবে যতটুকু তফাৎ আছে 
তাহাতেও কৃষককুলের অত্যন্ত অস্থবিধ। ভোগ করিতে 
হইতেছে। তিনি এ বিষয়ে ভারতবর্ষকে সাহায্য 
করিবার জন্ত উক্ত সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। 
দেখা যাউক তাহার পরামর্শে ভারতবর্ষের কতদুর কৃষি ও 


বাণিজ্য বিস্তারকার্যয উন্নত হয়। 


সাররূপে কচুরী-পানার ব্যবহার । 


ছোট দক্ষিণ প্রবাহী শতম্ষিনীর পক্ষে কচুরী-পাঁন! 
অতিশয় ক্ষতিজনক | নদী এবং বিল হইতে এইগুলি 
সরাইফ়। কাজে লাগান একটী বিশেষ দরকারী প্রশ্থ। 
লগ্ডনের 70:6111901 200. 1708011/7 90909 ০0179] 
নামক পঞ্সিকাতেই প্রথমে উক্ত ক্ষতিকর কচুরীপানাকে 
কাজে লাগাইবার কথ! উল্লেখ কর! হয়। 

কচুরীপান! বাঙ্গল। দেশের অতিশয় ক্ষতি করিতেছে 
এবং বঙ্গীয় জলপথের উন্নতির পথে রীতিমত বিদ্বন্বরূপ 
ইইন্া পড়িয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে চীনদেশে 
যেরূপ শন্তাবশেষ গুলিকে শস্যক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার 
কর! হয় তদ্রপ উপায়ে উক্ত কচুরী পানাকে পাট এবং 
ধান্গক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার করিলেই ইহার ক্ষতিকর 
গ্রা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। শস্োর 
অপ্ররোজনীয় অংশকে উত্তমরূপে প্রস্তত জৈবিক সারে 
পরিণত করিয়া তাহাকে শস্যক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার 
করিবার জন্য যে কয়টী পরীক্ষ। কর! হইয়াছে তাহা হইতে 
স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এই কচুরী পানাকে জমির সারে 
পরিবর্তন করিবার মতলব কার্যে পরিণত কর! নিতান্ত 
অসম্ভব নহে। 


জোর, ১৩৩৩] 


পরীক্ষা করিবার অন্ত টাটকা কচুরীপান। গোবর ও 
ছাঁইয়ের সহিত মিশ্রিত করা হয়। প্রথমে পাচ গাড়ী 
আন্দাজ উক্ত পানা লইয়া! তাহ! ১৮ ফিট লম্বা ১২ ফিট 
চওড়। ও ৯ ইঞ্চি খাড়াই করিয়! মাটির উপর ঢালিয়া 


রাখা হয়। ইহ।র উপর আঁধ গাড়ী গোবর মাটি ও দুই 


ঝড়ি ছাই বেশ চৌরস করিয়া ছড়াইয়া দেওয়! হয়। 
তাহার পর তাহাতে জল ছিটাইয়! দিয়া মাটি গোবর 
এবং ছাইয়ের সহিত ভালবূপ মিশিত করা হইরা! থাকে । 

বারম্বার এই প্রথ৷ অবলম্বন করিয়। প্র।য় ৩০1৪০ গাড়ী 
কচুরীপান। উহাতে মিশ্রিত করিয়া লইয়। উপরে অল্প 
মাটি চাঁপা দিয়! মাসখানেক রাখিয়া দেওয়া হইল। অল্প 
পরিমাণে মাটি চাঁপ। ন। দিলে পানাগুলি বেশী রকম শু 
হইয়া] যাইবার সম্ভাবনা! ছিল। এইরূপ প্রথাক়্ প্রথম 
হইতেই আগাছাগুলিতে পচন ধরে এবং অতি শীগ্রই 
উক্ত জলজ গাছগুলি পচিয়! স'যাতসেতে পদার্থে পরিণত 
হয়। একমাস পরেই বাতাস লাগিবার জন্য পচা পানার 
গাদা উক্কাইয়া দেওয়! হইয়াছিল। দ্বিতীয় মাসের শেষে 
পচন কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইয়া আগাছাগুলি উত্তম ঠজবিক 


আবাদেক্স প্রন্গোতক 


৭0 





সারে পরিণত হইল। তখন ইহ|! অনেকট। পচা পাতার 


আকার ধারণ করে। 


তাহার পরে সেই পদার্থ জমিতে ব্যবহার করিয়া 
দেখ! গিয়াছে যে ইহ1 গ|ছের বুদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট অন্থকূল 
হইয়াছে ফলে দেগুলি মহার্থ কাধ্যকরী সাররূপে ব্যবস্ত 
হইতে পারে । অনেকের ধারণ যে কচুরীপানার গাদা 
হইতে জল চুয়াইয়! যাইবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন কারণ জল সরিয়া গেলে উহার মধা হইতে 
অনেকট। প্রয়োজনীয় অংশও জলের সহিত চলির! যায়। 

কচুগী পান! পচাঁইয়। সারে পরিণত করিবার জঙ্গ 
বর্ধার পর অক্টোবর মাস হইতে মার্চ মাঁসই প্রশস্ত সময় 
কারণ এই সময়ে খোলা জায়গায় এই কাজ অনায়াসে 
কর। যাইতে পারে। 

উক্ত প্রণালীতে রবিশস্য, পাট ও ধানের জমির এবং 
ফল ও স্জী চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে সার পাওয়া 
য।ইতে পারে। 


৫4101011090) 1091011150৮ 


“'আবাদের' প্রশ্নোত্তর বিভাগ । 


এই মাসে শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ বড়াল মহাশয় নিম্নলিখিত 
তিনটা গ্রশ্ন পাঠাইগাছেন কিন্তু উহা বিলম্বে আহমা:দর 
হস্তমত হওয়ায় উহ।র উত্তর এ সংখ্যাপ্ন দেওয়! হইলনা-_- 
আগামী সংখ্যায় উত্তর প্রধাশিত হইবে। , 


প্রশ্ন 8 


১) পশ্চিম বঙ্গে গমের চাষ কর! চলে কিনা এবং 
করিলে কিরূপ বিঘ! প্রতি ফলে এবং কি কি সার দেওয়া 


আবশ্বাক ? [915 দেশের গমই কি বীঙ্গের, পক্ষে 
সর্বশ্রেষ্ঠ? গমচাষে কি জল সেচন জ্াবশ্যক ? 

২। অশ্বগন্ধার বীজ কোথা পাঁওয়! যাইতে পারে 
এবং কি ভাবে চাষ করা যায়? 

৩। আলু ও বাঁধাকপির জমিতে এখন হাড়গুড়। 
(8০006-70921) দেওয়া উচিত--ন| পরে 70০81910:377)6- 
[1)0911,29 দ্রিলে বেশী উপকার হবে ? | 

গ্রনির্মলচন্দ্র বড়াঁল। 


রত চাহি রতি 


৭৬ 





আবাদ 


[ ১ম বর্--২য় সংখ্যা 





বঙ্গদেশে বেগুণের চাষ । 


শ্রীচ'ষ|। 


ভারতবর্ষে যে সব তরিতরকারী সচরাচর উৎপন্ন এবং 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে বেগুন সর্ব প্রধান । বেগুনের 
দাম সাধারণতঃ খুব কম অথচ চাহিদা খুব বেশী-_এই জন্য 
বেগুনের চাষ যাহাতে উন্নত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য কর। বিশেষ 
প্রয়োজন । 

বেগুণ নানাপ্রকাঁর জমিতে ফলিতে দেখা যায়-কি 
আচট জমি এবং কি পুরাতন ভিটামাটি জমি, সাধারণত 
স্ুজলপ্রণালীযুক্ত বেলে মাটির জমি অথবা যে সমস্ত বাগানে 
অত্যধিক জৈবিক পদার্থ নাই. তন্রপ বাগান বেগুনের 
চাষের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র । কর্দিমাক্ত ক্ষেত্রে বেগুন খুব 
সুম্বাদু হয় বটে তবে ইহার আকার ছোট হইয়া থাকে। 
জমিতে জৈবিক পদার্থ অধিক থাকিলে ফুল এবং ফল 
অপেক্ষা পাতাগুলিই অধিকতর সতেজ হয়। 

এই সকল জমিতে রবিদ্দ ইত্যাদি মিআিত করিয়া 
বেগুনের আবাদ করিলে ভাল ফসলের আশ| করা যায়। 

বেগুনে অতি সহজেই নানা গ্রকার রোগ ও পোকা 
জন্মিয়া থাকে অতএব একই জমিতে তিন চার বৎসরের 
মধ্যে একাধিকবার ইহার চাষ করা উচিত নহে। 

বেগুনের বীজবপন এবং চর রোপণের সময় ক্ষেত্রে 
চুণ এবং ছাই ব্যবহার করিলে পোকা নষ্ট হয় এবং 
ফসলও ভাল হইয়া থাকে । 

বেগুন বাঁরেো। মাসই উৎপন্ন হইতে দেখা ষায় কিন্ত 
একই গাছে বার মাস অবশ্ঠ ফল পাওয়া যায় না। 

শীতের বেগুনের বীজ জ্যেষ্ট মাসে, গ্রীব্মের বেগুন বা 
কুলি বেগুনের বীজ অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে এবং আউসে 
বীজ ফাস্তণ হইতে বৈশাখ মাস পর্যাস্ত বপন কর! চলে। 
এই খতু ভেদে উৎপন্ন হয় বলিয়াই ইহাদের জাতিভেদ। 

জাতি__সচরাচর মোটামুটা ইহাক্দর দুই জাতিতে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 

১। যুক্তকেশী, মাকৃরা, ছাঁতারা ও এলোকেশী। 


২। কুলী বেগুন। এই জাতীয় বেগুন অনেক দ্দিন 
ধরিয়া একসঙ্গে অনেকগুলি ফলিয় থাকে । 

আাব্বীদে__ 

বীজবপনের ভাটি বা হাপোর যে জাতির বীজ বপন 
করিতে হইবে*সেই সময়ের অনুসারে প্রস্তুত করা দরকার । 
ছায়াময় স্থানে এই ভাটি সযত্ে প্রস্তত করিতে পারিলে 
ভাল হয়। মাটি কোদলাইয়া বেশ ভাল করিয়া গুড়াইমা 
বীজবপনের অন্ততঃ একমাস পূর্বে প্রস্তুত কর! প্রয়োজন। 
অতপের সেই স্থানগুলিতে চুণ, ছাই এবং গোবরের সার 
দেওয়৷ কর্তব্য । ইহাঁর মাসখানেক পরে বীজবপন করিতে 
হইবে। ব্যবহ।্য বীজের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ নব্রইটী 
বীজ হইতে যাহাতে গাছ হয় এবং সৈগুলি'যাহাতে 
সম্পূর্ণ অমিশ্রিত অর্থাৎ এক জান্ঠীয় হয় তংপ্রতি লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন । অবশ্য বীজের মুল্যও এই গুণের 
অনুপাতে স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিশ্বস্ত 
ব্যবসায়ীর নিকট হইতে নিজের পছন্দমত নীরোগ বীজ 
কিনিলে ফল ভাল হইবে সন্দেহ নাই। 

বীজ বপন করিবার পূর্বেবে হাপোরের মাটীতে জল 
দিয়া ভিজাইয়। লওয়া প্রয়োজন পরে বীজ রোপণ করা 
বিধেয়। অস্কুরোদগম কালে এবং চার! বাড়িবার সময় 
প্রত্যহ শন্ধ্যাবেল৷ গাছে অল্প জলসেচন প্রয়োজন। চারা 


উঠাইয়া অন্ত্র রোপণ করিবার উপযুক্ত হইতে প্রায় দেড় 


মাস কাল সময় লাগিবে। অনেকে খাওবার এক ভাটি 
হইতে অন্ত ভাটিতে স্থানাস্তরিত করিতে বলেন । 

গাছে গুটাচারেক পাত! দেখ! দিলে কেরাসিনের 
টানের এক টীন জলে এক আউন্দ নাইটেট অব সোডা 
গলাইয়া সেই জল উক্ত চাঁরায় সিঞ্চন করা উচিত। গাছ 


'রোপণ করিবার পূর্বেও উক্ত প্রকার জল ব্যবহার করা 


প্রয়োজন। অপরাহ্ই চারা বসাইবার প্রশস্ত সময়। 
গাছে পোক। দেখা গেলে ছাই এবং চুণ ছড়াইয়। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৩ ] 





দেওয়া দরকার । যে জমিতে চারা রোপণ কর। প্রয়োজন 
মনে হইবে সেই জমি অন্ততঃ ১৫ দিন পুর্ব হইতে 
প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। ঠবশাখ জ্াষ্ঠ মাসেই 
যাহাতে উক্ত জমি প্রস্তরত হইয়| যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখ! 
দরকার। এই জমি কোদালি অথবা! 10117176996 লাঙ্গল 
দিয়া চষিয়া সমতল করিতে হয়। 
ছুই হাত অন্তর জুলি করিয়। প্রত্যেক জুলিতে হাত 
দুই অন্তর এক একটা চার! বসাইতে হয় নতুবা সার 
প্রয়োগের ফলে গাছগুলি স্থানাভাবে জঙ্গলে পরিণত হইয়! 
যায় ও ফলন আশানুরূপ হয় না। চার বসাইবার দিন 
পনের পরে কোদালি দিয়! মাটি উস্কাইয়া, জুলিগুলি 
সমান করিয়া এবং শুন্স্থান গুলিতে নূতন চার! বসাইয়া 
দেওয়। প্রয়োজন । ইহারও এক পক্ষকাল পরে জুলি গুলিকে 
আইলে পরিণত করিয়া দেওয়! উচিত--যাহাতে গাছ 
সকল আইলের মধ্যে থাকে । বেগুনের গোড়ায় অনেক 
সময় লোণ! লাগি! থাকে এইরপে আইল করিয়া দিলে 
আর লোণ! লাগিবার ভয় কমিয়া যায়। তেঁতুলের বা 
খইলের জলেও লোঁণা লাগা কমিক যায়। সার--_- 
লাঙ্গল দিবার সমগ্ই উত্তমরূপে পচা গোবর সার জমিতে 
প্রায়াগ কর! কর্তব্য । অনেকে বলেন যে প্রতি বিঘাতে 
২ মন খইল এবং ১৩ সের হিঃ চুণ ব্যবহার কর! ভাল। 
কিন্ত খইল ব্যবহার করিলে এই ক্ষতি হয় যে ইহা হইতে 
চারাগুলিও বড় হইলে৪ খইল হইতে নাইট্রোজেন 
আহরণ করিয়। থাকে এবং পরিণামে ফল অপেক্ষা পাতাই 
অধিক পরিমাণে জন্মিয়৷ থাকে । 
তাহার নিম্নলিখিত সার পরিবর্তে ব্যবহার করিলে 
দামেও সম্ভা পড়িবে এবং ফলও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন 
করিতে পারিবে £-- 


প্রতি তিন বিঘার জন্ত £-- 


মিউরেটু অব্‌ পটাশ ১৪৫ €সর 
সুপার ফসফেট এ 
নাইটে ট অব সোড। ॥০ সের। 


উক্ত সার ভালরপে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং অধিক 
পরিমাণে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে । 


. হজছেশ্ণে েগুনে চোষ 


৭৭ 
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কোন কোন খতুতে জলসেচনের ব্যবস্থার প্রয়োজন 
হইতে পারে। খতু বিশেষের অবস্থা এবং আবাদের সময় 
বুঝিয়৷ জলের বন্দোবস্ত করিতে হয়। 

চ।রাগুলি জোষ্ঠ ম।সের মাঝামাঝি বৃষ্টির পর রোপণ 
কর হইলে অগ্রহামণ মাস পর্য্যন্ত জল ন! দিলে চলে; 
ইহার পরও মাঝে মাঝে জল সেচনের ব্যবস্থা করিলেই 
চলে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হইয়৷ গেলে জমি নরম 
এবং সিক্ত রাখিবার জন্য পচা খড় দিয়! মাটি ঢাঁকিয়! 
রাখিতে পারিলে জলসেচের আর বিশেষ প্রয়োজন 
থাকিবে ন। আবস্থিন মাসের মাঝ।মাঝি বপন করিয়া 
মাসখানেক পরে চাঁরা রোপণ করিতে হয়। এই চারায় 
মাঘ মাস হইতে আরস্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ মস পর্য্যস্ত বেগুন 
পাওয়৷ যাইবে। 

কুলি-বেগুন ৫ ইঞ্চ হইতে প্রায় ১॥ ফুট বা এক হাত 
পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই জাতির ফল খুব বেশী ফলে বলিয়াই 
বিশেষ আদর । 

ফসল-্প্সাধারণ গাছগুলিতে শ্রাবণ মাসের মাঝা- 
মাঝিতে ফল পাওয়! যায়। প্রতি তিন বিঘায় ৮*২-টাকা 
খরচে ১০০ হইতে ২০০ মন ফসল পাওয়া যাইবে । এবং 
নানকল্পে ১৯২ আয় হইয়] থাকে । ভাল করিয়া! আবাদ 
করিলে প্রতি বিঘায় ৩০*২।৪*০২ পর্যন্তও আয় হইতে 
পারে। ফলিতে আরস্ত করিলে গাছের বড় পুরাতন পাতা- 
গুলি ছাটিয়া দেওয়! উচিত, ইহাতে ফলের সংখ্যা অধিক 
এবং আকারও বড় হয়। 

রোগ-_বেগুন গাছে “ধিসালাগা” এবং "তুলশী 
মাঁরা”ই সাধারণ রোগ । কুষকের| বলে মে চারা! রোপণ 
কালে ডগ! নিড়াইয। না দিলে এবং গোড়। কোদলাইয়। 
দিবার সময় শিকড়ে ঘ| লাগিলেই এই রোগ জন্মে। 
শিকডে আঘাত লাগ্িলে অথব! জল জমিয়া৷ গোড়ায় পচন 
ধরিলে গাছের ভিতরে পোক। জন্ম'ইবার সুবিধ! হয় সত্য 
বিস্ত রোগের বীজান্ছু প্রধানতঃ বাবহার্ধ্য বীজের মধ্যেই 
থাকে -অন্তান্ত কারণগুলিতে রোগ বুদ্ধি পায় মাত্র। | 

ব্যবহার করিবার পূর্বে নুনের জলে ধুইয়া লইলে 


০ 





(0101190 ) এই সকল রোগ এবং অন্তান্ত পোকার হাত 
হইতে বীজগুলিকে অনেকটা রক্ষ। করা য।ইতে পারে । 
কলি (৪11০০?) এবং ফলের পোকা1--একজাতীয় 
পোকা লাগিয়া বেগুনের কু'ড়িগুলি শুকাইয়! নষ্ট হইয়া 
যায়। সচরাচর আর একপ্রকার পোকা দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহারা বেগুনে ছোট ছে।ট রুষ্ণব্ণ ছিদ্র করিয়া 
দেয়। অপর একজাতীয় পোক। আছে (5801106 005 ) 
সেগুলি গাছের পাত! নষ্ট করিয়। ফেলে। মাটির তৈলের 
এমলশন ( 109:091178 1010)015102 ) ছিটাইয়! দিলে এই 
রোগের হ।ত হইতে নিস্তার পাওয়! সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে 
বেগুনের সর্বপ্রকার রোগ হইতে উহাকে রক্ষা করিতে 
হইলে উহার চাষআবাদ অতি পরিফ্ণার পরিচ্ছন্নরূপে করা 


[ ১ম বর্ষ--২য় সংখ] 





প্রয়োজন। . রোগযুক্ত চারা .অথব! ফলগুলি উৎপাটি 
করিয়৷ অসাবধান হইয়া ইতস্তত নিক্ষেপ না করিয়া এ 
গুলিকে একেবারে পৌড়াইয়! ফেলাই একান্ত কর্তবা। 

বেশীর ভাগ অবিক্রীত বেগুনগুলি চাক! চাঁকা করিফ্জ। 
কটিয়৷ রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া সযত্বে রাখিতে পারিলে . 
বছদিন পর্য্যন্ত উহ! অবিকৃত অবস্থায় কুন্বা থাকে । 
অবশ্ঠ কেবলমাত্র সম্পূর্ণ নীরোগ বেগুন গুলিই উক্ত প্রথায় 
রক্ষিত হইতে পারে। 

এইবপ প্রণালীতে সংরক্ষণ করিলে বেগুনের মূল্য যখন 
বাজারে কম এবং বিক্রয় করিলে লাভের পরিমাণ কম 
হইবার সম্ভাবন1! তখন বিক্রয় না করিয়া পরে বেশী মুল্যে 
বিক্রয় হইতে পারে। : 


মাসপঞ্জী | 


নর্্নহ্্দ £_-এই মাসের ৪ঠা। জাহুবী পূজা, ৭ই 
সীতা। নবমী, ১০ই পিপীতকী দ্বাদশী, ১১ই নুলিংহ চতুর্দশী- 
ব্রত, ১৩ই শ্রীকষ্ণের ফুলদোল ও গন্ধেশ্বরী পুজা, ২৫শে 
সাবিত্রী ব্রত, ২৬শে ফলহারিণী কালিক] পুজা, ৩*শে রস্তা 
তৃতীয়া, ৩১শে উমাচতুর্থ ব্রত হইবে 

জনন জ্লাস্থা, ও ব্পাস্থ্যতভ্ড্র £-এই মাসে 
প্রচণ্ড হূর্য্যকিরণে পার্থিব রস মাত্রেই শোষিত হয়, 
মানবের শারিরীক শুফতা! তৃষ। ও উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
তজ্জন্ত স্থুশীতল ভোজ্য পেয়াদি ব্যবহার, চন্দনাদি 
সুগন্ধি দ্রব্য ও চন্দ্রকরণ উপভোগ ও সুশীতল বায়ু সেবন 
হিতকর ও তৃথ্ডিদায়ক। র।ত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্য সেবন 
তীত্র ও কটুরসযুক্ত থাগ্য সর্বথ। বর্জনীয় । 

ভ্রন্য সুত্য ৪-এই মাসে ধনের মূল্য কিঞ্চিৎ 
বৃদ্ধি পাইবে। পাটের মূল্য প্রায় সমানই থাকিবে । 


কন্বিতজ্ড্র ৪ পাট--এই মাসে: পূর্ববঙ্গে পাট 
নিড়ান কার্য চলিবে । পাটের চারাঁয় সার দিতে ইচ্ছ! 
করিলে এই মাসে নিড়ানির পর নাইট্রেট অব সোডা 
ব্যবহার করা চলে। জমি: বুঝিম্না ১০ সের কি ১৫ 
সের প্রয়োজন হইবে । শু ম!টির সহিত নাইট্রেট অব 
সোড। মিশাইয়। জমিতে ছড়াইয়া দেওয়াই প্রথা। 

শ্বানন £_ আমন ধানের বীজ এই মাসে অনতি- 
বিলঘে বপন করিতে হইবে কারণ আষ|ঢ় মাসেই রোকা 
কর! প্রয়োজন। 

আমর্ন ধানের জমিতে সার দেওয়া! উচিত। প্রতি 
বিঘাঁতে ১৩ সের নাইদ্রেট অব সোডা গোবরের সত 
মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাই বিধেয়। এই সার ব্যব- 
হারে যেচার! হইবে তাহা জমির খাদ্যাংশ সংগ্রহ করিয়া 
বিশেষ পুষ্ট হইয়! ভাল ফসলদিতে সমর্থ হইবে। 


জোষ্ঠ, ১৩৬৩] 





আউশ ধানের নিড়ানর দিকেও লক্ষ্য রাখিতে 
ছইবে। 
অঅডুহপব্ন 2_-অড়হর আউশ ধানের সহিত অথবা 
পৃথক ভাবে বপন কর! হয়। অড়হর চারা বায়ু হইতে 
নাইট্রোজেন আহরণ করিয়! জমির উর্ধরত!1 শক্তি বৃদ্ধি 
করিতে সাহীষ্য করে। এই জন্স আউশ ধানের সঙ্গে 
অড়হর বীজ বপন করিবার প্রথ! উত্তম। অড়হর ডাল 
খুব পুটিকর। 
আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রসূতি জ্যেষ্ঠ মাসেও বপন 
করা চলে। শাক-মানুর বীজ আধাঢ মাসে রোপন 
করা হয়। ছুই..হাত অন্তর গর্ত করিয়া গাঁদায় ২টী 
করিয়! বীজ দিতে হয়। চার জন্মাইলে সতেজ চারাগুলি 
রাখিয়া দেওয়া উচিত । 
নিচু বা রসা জমীতে কন্দ তত মিষ্ট হয় না। 
সব্জীবাগানন £__কুমড়া, ঢেড়ন, পাল! বিঙ্বা, 
পালাদশীর বীজ এই মাসেও বপন কর! চলে। আউশ 
মূলা ও নান! জাতীয় শাকের বীজের বপন এই মামের 
মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। 
ভুট্টার বীজ এই মাসে বপন করা চলে। পশ্চিমাঞ্চলে 
ভুট্টার চলন খুব বেশী। ভুট্টার বীজ এক হাত অন্তর 
বসাইয়। পার্বস্থিত মাটা চাপ দেওয়া উচিত। বর্ধার 
অভাব হইলে ১*-১৫ দিন পরে ছেচ দিতে হয়। এবং 
মধ্যে মধ্যে নিড়ান প্রয়োজন হইবে | 
নটে শ।কের বীজ এটেল মাটীতে ভাল হয়। জমি 
রূস।ল হইলে গ।ছগুলি শীত্র শীদ্র বাড়িয়া উঠে ও শাক 


সাসসঙ্ী 


৭৯ 


কোমল এবং সুম্বাছ হয়। চাপ! নটে, কন্কাঁনটে ও 
পল্ম-নটেই প্রধান। প্রত্যেক গাছের মধ্যে 81৫ ইঞ্চি 
ব্যবধান থাক] £উচিত। বীজ গজাইবার ৫৬ সপ্তাহের 
মধ্যেই শাক কাটিতে পরা যায়। গাছ একেবারে ন! 
কাটিয়া গোড়া হইতে ৩.৪ আসুল রাখিয়া কাটিলে এবং 
নাইদ্রেট অফ সোঁড।সার জলে মিশ্রিত করিয়া ছেচ দিলে 
আবার নৃতন ফেকড়ি বাহির হইবে । 

ডেঙ্গো শাঁক আমাদের পশ্চিম বঙ্গের প্রধান বর্ষার 
তরকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার গাছ যত 
বড় হইতে খাঁকে ততই মিষ্ট হয় কিন্ত পাতা আর তত 
কোমল থাকে না। ডাট! শক্ত ও ছিবড়া বিশিষ্ট হইয়। 
যায়। 

বরিশালে ইহার খুব ঝড় বড় গাছ দেখিতে পাওয়া 
যায়। বীজ হাপেরে প্রস্তুত করিয়া রোপন করিতে হয়। 

কাঁটোয়৷ অঞ্চলের ডেঙ্গো বিখা।ত। ইহার গাছ 
খুব ঝাঁড়াল এবং ডাটা খুব মিষ্ট ও শাসাঁল হয়। গা 
১1১ হাঁত ব্যবধানে রোপণ করা উচিত। জল েচের 
সহিত ইহার জন্যও নাইটেট অফ সোডার ব্যবহারে ন্‌ 
ভাল পাওয়া যাইবে । 

লাল শাঁকের বীজও মাষাঢ় মাস পর্য্যস্ত রোপন করা 
চলে। 


আুতল হালিচা-গ।দ|। দোপ।টী 'জিনিয়! প্রস্তুতি ফুল 


গাছের বীজ এই সমন্ন বপন করিতে হইবে । 
ফল বাগানে এই মাসে ফলের আহরণ ও বিক্রয় 
ছাড় অন্য খিশেষ কাঁজ নাই। 
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নকল প্রকার চামড়ার জিনিষ আমাদের নিজ কারখানায় 
প্রস্তুত হয় । 
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খুব মজবুত, অথচ কমমূল্যের জুতা আমাদের কলেজ ্বীটস্থিত দোকানে সর্বদা! বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। 
দুটকেশ, ডাক্তারী বাঝস ইত্যাদি পাওয়া যায়। ক্যাটলগের জন্য পত্র,লিখুন। 


হেড অফিস ৪৩।২ হারিমন রোড, | দা, 9. 1009897 & 0০. 
ব্রাঞ্চ ই ৮৯ কলেজস্রীট মার্কেট কলিকাত|। [১০, [395 7864 0810869, 
ফোনঃ ২৯৪* বড়বাঁজার। ডসন্ ক্ষোম্পানী 


পোঃ বক্স ৭৮৬৪ কলিকাতা । 


কৃষি শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক 
একমাত্র মাসিক পত্রিক।। 
সম্পাদক--উ চ্চালচত্দ্র সাক্ম্যাল ৷ 


নিম্মহমান্লী । 


১। আবাদের অগ্রিম দেয় বার্ধিক মূল্য তিন টাকা, 
ভিঃ পি: তে ৩০০ তিন টাক] তিন আন1। প্রতি সংখ্যার 
নগদ মূল্য চারি আনা। বিনামূল্যে নমুন] দেওয়া হয় না। 
বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যস্ত বর গণন! কর! হয়; 


২। ঠিকাঁন পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্বমাসের 
মধ্ো পত্রদ্ব।র!। কার্য্য।ধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে, নতুব! 
ঠিকানার গোলমাঁলে পত্র না পাইলে আমরা দায়ী হইব 
ন|। অগপ্রাঞ্চ সংখ্যার জন্ত পরবন্তা মাসের মধ্যে ডাকঘরে 
সন্ধান লইয়! কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্রদ।র] জান।ইনেন, তাহার 
পর আমর। আর অপ্রাণ্ধির জন্ত দ্বায়ীত লইব না । 


৩। উত্তর পাইবার জন্ত ড।ক টিকিট মহ পত্র লিখি- 
বেন, নতুবা সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। 
গ্রাহকগণের গ্র।হকসংখ্য। উল্লেখ থাক। আবশ্যক, গ্রাহক 
সংখ্য। প্রতি মোড়কে গ্রাহকগণের নামের উপর লিখিত 
থাকে। 


কালির বড়ি 


আমাদের আবিষ্কৃত রেজেষ্টারী কর। বরব্যাক ও লাল 
কালির ট্য।বলেট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিম! থাকি। 
পরীক্ষ। প্রার্থনীপ্ন । ১০* শত ॥* আনা, হাজার ৪-টাক]। 
লাল কালির ১০০ শত ॥/০ আনা, হাজার ৮. টাকা। 
মাগ্ডল ।/০ আনা। ্ 
এম, এন, উল্লাহ এণ্ড ব্রাদাস 
পোঃ রাজগঞ্জ, জি: নোয়াখালি । 


প্রবন্ধাদি। 

৪| স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ 
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধাদি গ্রক1- 
শিত হইয়! থাকে । প্রবন্ধসকল লেখকের নাম ও 
ঠিকাঁন৷ সহ কাগন্জের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া! লিখিবেন। 
অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া! হয় না, ফেরত পাইতে 
হইলে ডাক খরচ পাঠাইতে হয়। 

বিজ্ঞাপন। 

৫। অশ্লীল বিজ্ঞাপন আবাদে প্রকাশিত হয় না। 
বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিজ্ঞাপন পরিবর্তন 
অথবা বন্ধ করিতে হইলে পুর্ব মাসের ১৫ই তারিখের 
মধ্যে জানাইতে হয়। বুক ভাঙ্গিয়! যাওয়ার জন্য আমর! 
দাঁয়ী নহি, এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে বক ফেরৎ 
না! লইলে, হাঁরাইয়! যাওয়ার জন্তও আমর! দায়িত্ব লইব 
না। বিজ্ঞাপনদাতা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইবেন। 

৬। বিজ্ঞাপনের মূল্যের হারের জগ্য পত্র লিখুন । 

ম্যানেজার- আাবা 
২৭ নং অপার সারকুলাঁর রোড, কলিকাতা 


বীজ! গাছ!! কৃষিপুস্তক 1 


সকল রকম.দেশী ও বিলাতি সজী ও ফুলবীজ চারা 
ও কলমের গাছ রুষিপুস্তক, রৃষিযন্ত্র, সা'র প্রভৃতি যাবতীয় 
জিনিষ পাওয়া যায়; মূল্য তালিকার জন্ঠ পত্র লিখুন। 


ম্যানেজার 


গার্ডনার্স সোসাইটা 


২৭ নং আপার সাঁরকুলার রোড, কলিকাতা। 





সূচীপত্র । ্ 


বিষয় 

অভদ্র-কাঁবা (গাথা) শীতীন্্রমোহন বাঁগচী রর ৪১ 
নানা কথা টি রর ৪৩ 
আনারসের চাষ রি হা ৪৬ 
কাজের কথা ক চা ৫১ 
ফলের বাগান এ রর ৫২ 
ছুরাশ! (কবিতা) শ্রীঅতৃল্চন্দ্র মুখোপাধ্য।য রি ৫৪ 
ধ।নেব আবাদ শ্রীচারুচন্ত্র সাস্তাল 9 ৫৩ 
চাষাব গান (গান) শ্রীনির্মলচন্্র বন্ডাল ৫ ৬৩ 
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মামপণী রর রি ৮ 
বাঙ্াব দব রা ঠা ৮০ 
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পম্পাদ ক---শ্ত্রীচারুচন্দ্র সান্যাল। 





সভা? পদ মল। 81711 পা? মাত) চান আনা | 





“যাহারা ক্লুষিকার্যা করে, তাহারা এদেশের এককৃতিত 
লোক, জাতি বলিছে ভাভাপিগকেই বুঝায় । যদি. 
কখনও এদেশের উন্নতি ঘৃটে, ভগবানের আশীব্বাদে : 
নিশ্চয়ই ঘটিবে,_ বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইহারাই 
জাতীয়ত্বের দাবী লইয়া ধাড়াইবে। তবে তৎপুর্ে 
এদেশের কুধিকার্ষে/র উন্নতি হওয়া চাই” 
€েস্পম্লক্জ চিল ওুলিষ্ন-- 

তুললো তল তোলা 





] 0. ই ও পুটের ফসল বৃদ্ধি করিতে 
লনাইট্রেট অফ মোডা- 


শ্রেনী সাল লিন! প্রমানিত হইক্সীছ্ছে। 
4 





আপ. ও শী সি সন ০০ 


ইক্ষুর আদি স্থান ভারশুধ্য এক্ষণে ভাবত বর্ষে জমিব 
ূ উর্করত1। শক্তি হাঁস হওয়ায় ইক্ষুর*খফলন কম ও 
চিনির আনার হঈতেছে। সেইজন ইক্ষুক্ষেত্রে 1 
র গোবর, খষ্টল ছাড় বিঘা প্রতি ১/০ খপ নাইটে ট ৰ 
অফ সে'ড! ছিগুণ পরিমাণ গু সুরা মাটির সভিত ৰ 
তিমমাস অন্তর ছুইবার হইতে তিনবার প্রয়োগ | 
করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে ! পাট চাষ ৰ 
করিয়া যদি লাভ বাঁড়াইতে চান ঠজ্যষ্ঠ মাসে ূ 
পাটের ক্ষেতে ঝুরা মা্টীব সহিত্ত চৌদ্গসেব | 
নাইটে ট অক সোডা মিশাইঈয়া প্রতি বিঘা ছড়াইয়। | 
দিবেন, নাইটে,ট অফ সোডা দয় বেণে তুলিয়া | 
দিবার থরচ সমেত ./১ সেবা টিন প্রতি জন ৰ 

ূ 

| 


চা 


- আন ৭ ক সপ্ত ১৯ ৯০ - জর, ০২২৭ 


(১২চী) ৪॥* টাকা, /৫ সের! প্রতি থশি ১1/*, 
১/, মণ প্রতি থলি ৮॥* টাকা মাশুল স্বতন্থ। 
অর্ডার পাঠাইবার কালে ইহা লিখিয়! দিবেন ষে 
মাল প্যাসেঞ্জার বা মালগাভীতে পাঠান কইবে ও 
মালেব দাস ভিঃ পিঃ দ্বারা আদায় করা হইবে। 
বিবিধ ফসলের উপর প্রয়োগ বিধি জানিবার অন্ত 


নিন্বলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন ১-- 


পোষ্ট বক্স নং ৪৬৯ কলিকাতা । 
রী 


জে, এন, ঘোষ -ডিভিসনাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। বেঙ্গল | 
চিলিয়ান নাইট্রেট, কমিটা বর্ধমান 1 


পপ আহি তা পক ৯ 2৯ পপ ৯-সস 


রি 
ভ্িলিন্সান্ন াইনরউ ল্কক্তিতী ॥ 


৯৩ ০ আট পপ 





৯ পা পতপীশীিপপা পি? শা পাশ 


টি 


কৃষি শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক 
সচিত্র মাসিক পত্রিক1। 
সম্প।দক-_শ্ চাক্রত্দ্র লাজ্যাল । 


নিল্সন্যান্বলী 


১। আবাদের অগ্রিম দেয় বাঁধিক মূল্য তিন টাকা, 
[ভঃ পিঃ তে ৩৬০ তিন টাক1 তিন আঁনা। প্রতি সংখ্য।র 
নগদ মূল্য চারি আনা। বিন|মূল্যে নমুন। দেওয়! হয় ন!। 
বৈশাখ হইতে চেত্র পর্য্যন্ত বংমর গণনা! করা হয়; 


২। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্বমাসের 
মধ্যে পত্রদ্ব'রা কার্য্য।ধ্যক্গকে জানাইতে হইবে, নতুবা 
ঠিকানার গোলমা,লে পত্র না পাইলে আমর! দায়ী হইব 
ন।। অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য পরবর্তী ম।সের মধ্যে ডাকঘরে 
সন্ধান লইয়া কাঁধ্যাধ্যক্ষকে পত্রদ্বরা জাঁনাইবেন, তাহার 
পর আমর আর অপ্রাপ্তির ভন্ত দ্বায়ীত্ব লইব ন|। 


৩। উত্তর পাইবার জন্ত ড|ক টিকিট সহ পত্র লিখি- 
বেন, নতুবা সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। 
গ্রাহকগণের গ্রাহকসংখ্য। উল্লেখ থাক! আবশ্ঠক, গ্র।হক 
সংখ্যা প্রতি মোড়কে গ্রাহকগণের নামের উপর লিখিত 
থাঁকে। 


কালির বড়ি 


আমদের আবিষ্কৃত রেজেষ্টারী করা রর্াক ও লাল 
কালির ট্য/বলেট অতি অল্প মুল্যে বিক্রম করিয়া থ|কি। 
পরীক্ষ। প্রার্থনীর । ১০* শত ॥* আন।, হাজার ৪-ট|ক!। 
ল)খল কালির ১০০ শত ৮%% আন।, হাজার ৮২ টাকা 
মাশুল 1/০ আনা। 


এম, এন, উল্লাহ এগ ব্রাদার্স 
পোঃ রাজগঞ্জ জি: নোয়াখালি। 





প্রবন্ধাদি। 

৪। স্থানীয় আভজ্ঞত। এবং বৈজ্ঞানিক মুক্তিপণ 
রুধি, শিল্প ও বাঁণিগা বিষয়ক নুপিখিত প্রাবন্ধাণি প্রকা- 
শিত হইয়। থাঁকে। গ্রবন্ধসকল লেখকের নাম ও 
ঠিকানা সহ কাঁগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়! লিখিবেন। 
অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না, ফেনত পাইতে 
হইলে ডাক খরচ। প।ঠাইতে হয়। 

বিজ্ঞাপন। 

£1 অশ্্রীগ বিজ্ঞাপন আ।বাদে প্রকাশিত হয় ন|। 
বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিজ্ঞাপন পরিবর্তন 
অথবা বন্ধ করিতে হইলে পূর্ন মাসের ১৫ই তারিখের 
মধ্য জান|ইতে হয়। বুক ভাঙ্গিয়া াওয়।র জন্ক আমর 
দায়ী নহি, এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে দক ফেব 
না লইলে, হারাইয়। যাওয়ার জন্গও আমর! দ|য়ীত্ব লইব 
না। বিজ্ঞঞপনদ।তা বিনামূলো পত্রিক। পাইবেন। 

৬। বিজ্ঞপনের যুল্যের হাঁবের জন্ক প্র লিখুন । 

ম্।/নেজার- আবাছে 
২৭ নং অপার সাঁরকুলার রোড, কলিক।ত| | 


বীজ! গাছ!! কৃবিপুস্তক "|! 


সকল রকম দেশী ও বিলাতি সম্ভী ও ফুল বীজ, চারা, 
ও কলমের গাছ কৃষিপুশ্তক, রুষিন্থ, সার প্রভৃতি যাবতীয় 
গিনিষ পাওয়া যায়), মূল্য তালিকার জন্গ পত্র লিখুন। 


ম্যালনেঞ্জ।র 
গার্ডনার্স সোসাইটা 
২৭ নং আাঁপার সারকুলার রোড, কপিকাত|। 





সূচীপত্র । 
বিষয় 


গান শ্রীনিশ্ম চন্দ্র ঝড়াল বি-এল্‌ 
নান। কথ৷ 
লহ্ক!র আবাদ 
চীনে বাদাম তুলিবাব উপায় 
মুক্তার মাল! শীদেবেন্্রনাথ বিশ্বান 
আমনের চাষ 
দর্জিলিং এবং ডুয়।সে চার আবাদ 
কুমড়াঃ শশ। ইত্যাদি আবাদ শ্রীচাষী 
সুখচরের মেল। 
কষি-সম্পদ গোধন 
মান্দ্র।ঞ্জ সমবায় সমিতির বিবরণী 
ফলের বাগান 
চ।ষার বৈঠক 
নাগরিক নেতাদিগের প্রতি 
পল্লীবাসীর নিবেদন শ্রীদতীভ্ষণ মুখে পাধ্য।য় 
কাজের কথ 
প্রশ্নোত্তর বিভাগ 
ম[সপন্গী 
সমালে।চনা 
কলিকাতার বাজ।র দর 
শুদ্ধিপত্ 


পষ্ঠ। 


৮৩ 


আবাদ বিজ্ঞাপনী ৩ 


নকল প্রকার চামড়ার জিনিষ আমাদের নিজ কারখানায় 
প্রস্তুত হয় । 





খুব মজবুত, অথচ কমমূল্যের জুতা আমাদের কণেজ স্ট্রীটস্থিত দে!ক!নে সর্বদ] বিক্রয়াথে গ্রস্তুত থাকে 
নুটকেশ, ডাক্তারী বাক্স ইত্যাদি প1ওয়া যার । ক্যাউটলগে জন্য প্র লিখুন । 


হেড অফিস ৪৩।২ হা(বিসন বোড, ৬,1২3. 1)0-১০) ৬ (৭) 
ব্রাঞ্চ ই ৮৯ কলেজদ্্রীট মার্কেট কলিকাতা । 1) 13০৭ 7604 ("515101 
ফোনঃ ২৯৪* বডপাজ।ব। ডহনন ক্ষোম্পানী 


পোঃ বক্স *৮৬৪ কলিক1ত|। 








স্ুচিকিৎসা- 


উচ্চ অঙ্গের আদর্শ মাসিক পত্রিক। । 
চিকিতস| জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরিপে। যেত । 
সম্প।দক-_ঢাঃ শ্রীংরিঞ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, বি। 
স্‌ 


আধুনিক বৈঞ্জানিক জগতের নিত্য নৃত্ন সংবাদ" রাখি: হইলে মফঃগ্গলেব চিকিৎুক ম।ত্রেরই এই আদশ 
মুখপত্রধানির গ্র।হক*ইওয়। বাঞুনীয়। ইহাতে আমেরিকা, ফ্র'ন্স, ইংলগু, জাশ্মানী প্রভৃতি সকণ দেশশব উৎকুষ্ট 
মাদিক ও সাপ/ছিক হুইতে অতি প্রস্বোজনীয় চয়ন প্রতিমসেই প্রকাশিত চয়া থাকে । বাংলায় লিখিত হইলেও 
ইহ! উচ্চ অঙ্গের ইংবাঁজী পত্রিক| ইইতে কোনও অংশে নিরুষ্ট নহে । সমন্ত প্রধন্ধই বিশেষজ্ঞ ঘর! পিখিত 
সডাক ব|ধধিক মৃপয--৩1৮০। এরূপ সচিত্র চিকিৎসা সন্বস্বীয় মাসিকপত্র এই প্রথম । নি ঠিক নায় পত্র লিধুন। 
» ৯. কার্যযধ্যক্ষ-_ স্তচিকিৎসা) ৮৭ন' ছুগ।চরণ মিত্র বট, বপিকাতা। 


পারিপান্ধিক অবস্থ। না বদ্লাইলে সামাজিক দমগ্যার মীমাংস! হইবে না। 
কি করিয়৷ তাহ! সম্ভব হয়, তাহা নিদ্ধারণ করিবার জন্যই 'শাস্তিপুর কর্ম- 


মন্দিরের” প্রতিষ্ঠ।ঠ। আর দেই উদ্দেশ্তেই “কর্মমন্দির মিরিজ” 


প্রকাশ হইতেছে । এই সিরিজের প্রত্যেক পুস্তকের . মূল্য ছয় আনা । 

বিভিন্ন মাঁসে ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতনাম1 সাহিত্যিকের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার 

ভিতর দিয়া! সম|জের প্রত্যেক স্তরের দোষগুলি ফুটিয়া উঠিবে -সেই সর্গে সেগুলি 
ংশোধনের উপায়ও প্রকাশিত হইবে । 

“কর্মঘন্দির মিরিজের” প্রথম গল্প পুস্তক -_“৭প্তক" তরুণসাহিত্য-সেবী 

শ্রীযুক্ত বিশ্বমোহন সান্ন্যালের লেখা । সাযাজিক চিত্র-দরদী লেখনী '! নগ্ন সত্য 

ভাষার মাধুধ্যে ও কলার কৌশলে অপরূপ হুইয়। উঠিয়াছে ! 


প্রাপ্তিস্থান 8 সবল ঞ্রতে্জল্বী 
কলেজ গ্রীট মার্কেট, কলিকাতা । 
অথবা 


“কম্মমন্দির” শান্তিপুর, ( নদীয়। )। 
টেলিগ্রাম-_টাঁর্হৌটেল। ফোন-_-৯১৫ বড়বাঁজার। 


টায়ার হোটেন। 


শিযালদহ নর্ধ ্টেসনের ঠিক সম্মুখে 
নিউ শিয়ালদহ স্যানিটোরিয়মের সহির্ত মিলিত 


২৭নং অপ।র সাকুলার রোড, কলিকাত]। 


নিউ শিয়ালদহ শ্য।নিটোরিকাম বা! শিল্নালদহ স্বাস্থ্য নিবামের নাম জন সাধারণের সুপরিচিত। গত চার 


বৎসর হইতে আম।দের যে সক্কল পঠপোষক সাময়িক ভবে একাকী বা সপরিবারে এই শ্বাস্থ্য নিবাঁসে বাস 


করিয়াছেন, হারা আমাদের সেবা ও যত্বে এবং সময়মত সুচারু আহাপ্্য পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইরাঁছেন, এ কথা 
আমর! স্পর্ধা সহকারে বলিতে পারি। কিন্তু ইহাতে স্বানাভ।ব বশতঃ আমর! বৃহদা এন বাড়ীর চেষ্ট। বদন 


হইতে করিতেছিলাম। ভগবৎ-প্রসাদে এতদিনে আমাদের সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে । তাই আমর। উপরিলিখিত 


ঠিকানায় হ্বাস্থা নিবাসের সহিত সংশ্রি্ করিয়। টাওয়ার হোটেল নাম দিয়! একটী আদর্শ বোডিং স্থাপন করিলাম। 
ইহ1 নব-নির্মিত পঁরচতল। বাড়ী। প্রত্যেক ছুইথান। ঘরের জন্ত একটা স্বতন্ত্র বাথরুম সহিত কল ও পাইখানার 
বন্দোবস্ত মাছে। প্রত্যেক ঘরেই বৈদ্যুতিক আলো! ও পাখা আছে। একাকী ও মপরিবারে থাকিবার বিশেষ 
ম্ুবিধা। আহা'.রর বন্দোবস্ত ও উৎকৃষ্ট এবং সর্বাঙ্গ-ন্ুন্দর। কলিকাতা ও মফন্বলবাঁসীগণ বোর্ডার ন! হইয়াও 


দৈনিক আহার করিতে পারেন তাহারও স্থদন্দোবস্ত কর] হইয়াছে । 


হারিসন শ্বোডন্থ শ্বাস্থ্য-নিব।সে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 


পরীক্ষ। প্রার্থনীয়। 


সীট রেন্ট নমেত ঠদনিক খরচ--৫২ ৪২ ১০ ও ১০, 
সীট রেণ্ট সমেত মাসিক খরচ--৯*২ ৬০২ ৪৫২৬ ও ৩৫২। 


রুগ্র ব্ক্তিদিগের জন্ত আমাদের ১নং 





«এমন মানব-জমিন্‌ রইল পতিত 


আবাদ করলে ফল্ত গোণ| | ৬ 


সস” প্ী 


গান। 
( মাঘী বর্ষণ ) 


( শ্রানিম্মলচন্ত্র বড়াল বি-এল্‌.) 


বাদল পাঠালে 

প্রভু তোমার করুণ।। 
ধরণী বাচালে 

প্রভু তোমার করুণ|। 
সিক্ত ধরণীতল 
ধরিবে ফুল ও ফল 
মুছাবে নয়নঙ্জল 

প্রতৃ তে:মার করুণা । 


বাদল ধারায় 
নামিলে ধরায় 
অমৃত বরায় 
প্রভু তোমার করুণ।। 
অ.নন্দাশ্র ঝরে 
চোখ ছুটি জলে ভরে 
মন প্রেমভরে স্মরে' 


প্রভু তোমার করুণা ॥ 


(তা ববং-এ8)ইং টাটা 
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এমন একদিন ছিল যখন সত্যই বাঙ্গল। দেশ ভারতের 
সকল প্রদেশের শীর্ষে বিরাজ করিত, বাঙ্গালী ষে পথ 
দেখাইত অন্ত নকলে তাহ।রই অঙ্গসরণ করিত) কিন্ত 
সে দিন আর নাই। আমর. সেদিন ও কৃষ্ণনগরে বাঙালীর 
রা্্ীয় সম্মেলন দেখিতে গিয়াছিলাম, অনেক আশা! বুকে 
বাধিয়। গিয়াছিলাম যে তরুণ বাজলার রূপ দেখিয়া, তাহার 
বাণী নিয়া, হৃদয়ে আশা ও শক্তি সংগ্রহ করিব। কিন্ত 
যাহ! দেখিলাম তাহাতে হতাশ হইয়া ফিরিয়াছি। তরুণ 
বাঙ্গালার যে বীভৎস মৃত্তি দেখিলাম তাহাতে সতাই 
মর্মাহত হুইয়াছি। তরুণ বাঞ্গলার কি উচ্ছঙ্খল তাগুব 
বৃত্য। ইহারাই আবার স্বরাঙ্জ আনিবে ! একথা শুনিলেও 


হানি পায়। বাঙ্গলার নবীনের দল আঙ্গ মস্তিক্ষের ব্যবহার 
ছাঁড়িয়। দিয়।ছে-সে পরের কথায় উঠে বসে) দলা-. 


দলির মধ্যে সে আঙ্গ আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। | 
 ক্কষ্চনগরে এই দক্ষ ষজ্ের পর সত্যই আজ বাঙ্গালীর 
ভাবিবার সময় আলিয়াছে-আজ সে কোন পথে 
চলিয়/ছে। আজ যদি এই. অধোগামি শক্তিকে আমরা 
রোধ করিতে ন| পারি তাহ! হইলে আমাদের ধ্বংস 
অনিবাধ্য। প্রথম পরিবর্তন টাই আমাদের বর্তমান শিক্ষ। 
প্রথালীর। এখন শিক্ষা চাই, যাহা আমাদের ভবিষ্যৎ 
জীবন গঠনে সহায়ত! করিবে। বর্তমানে যে শিক্ষা 
প্রচলিত তাহা! আমাদের জীবনে বড় বেঁজী উপকার দেয় 
'মা।, তাই আমদের জীবন এমন উদ্দেশ্বাহীন। আমর! 
যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ কার তখনও যেমন অসহায়, যখন 


পাঠ সাঙ্গ করিয়া বিদ্যাগয়ের বাহিরে আসি তখনও তেমনি 


অদহা|য়। যে বিদ্যা আমদের শক্তি দাঁন করিতে অসমর্থ 


সে শিক্ষার প্রয়োঙ্গন কি? 


তারপর আঙ্গ সঙ্ঘ জীবনের বড়ই অভাব আমাদের 
দেশে দেবা দিয়াছে। সজ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য করিতে 


অখমরা একেবারে অপারগ হইয়াছি। তাঁই দলভাঙ্গাই 


হইয়াছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য এই সংকীর্ণতা যত 
দিন না যাইবে ততদিন বাঙ্গালীর স্থান সকলের নিয়ে 
তাই আঙ্জ সঙ্ঘ জীবনের সাধনা আমাদের করিতে হইবে। 
ইউরোপে শিশুকাল হইতেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ জীবন 
যাপন করিতে শিক্ষা করে। বিদ্যালয়ই তাহাকে এই 
জীবন সাধনায় উপযুক্ত করিয়া গড়িয়। তুলে। কি 
শিক্ষা! গৃহে-_কি ক্রীড়াক্ষেত্রে কি ছাত্রাব'সে মকল স্থানেই 
সে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের- উপক।রিতা উপপন্ধি করে। এই 
শিক্ষাই পরে তাহাকে ন|গরিক জীবনের উৎকর্ষ লাভে 
সহায়তা করে। | 

তারপর চরিত্রের কথা আমরা সত্যকে জীবন হইতে 
একেবারে নির্বানিত করিয়া দিয়াছি। সেই যে ব'ল্য- 
কাল হইতে পাঠশালায় আমরা ফাকি দিতে শিখি, সে 
ফঁকিই আমরা জীবনের শেষ পর্যাস্ত সকল বিষয়ে 
দিতে ছাড়ি নী। ইহার ফল.ষে কি বিষময় হইয়াছে-- 
তাহা ধাহার! বাঙ্গালী চরিজ্ের খরব রাখেন তীহারাই 
জানেন। আমরা মুখে বলি এক, মনে ভাবি আর এক) 
ইহার ফল হইয়াছে আমাদের আর কেহ বিশ্বাস করিতে 
চাছে না, সকলের,কাছে আঙ্জ হেয় হইতে বসিয়াছি। 


আধা ১৩৩৩ ] 





আঙ্: ভাবপ্রবণতা এতই আমাদের গাই বনিয়্াছেঃ যে 
কর্শশাক্ত ও চিস্তাশক্তি আমাদের একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, 
তাই কঞ্চজনগরে স্বদেশিকতাঁর এই ব্যঙ্গ অভিনয় 
সম্ভবপর হইয়াছে । এত অর্থব্যন্ন যে হইল তাহার কি 
ফল হইল? এইযে চারিদিকে এত সভ। সমিতি হয় 
ইহাতে দেশ আজ অগ্রসর হইতেছে না কেন? তাহ।র 
কারণ সভায় অ:মরা যাই এক মুর্তি লইয়।_ সেখানে 
কথার তোড়ে এক কাজের ফর্দ তৈয়ারি করি;-_কিস্ত 
সভার বাহিরে আলিয়া সে ফর্দি বাতিল করিয়া দিই, 
সভা আমদের অভিনয়মঞ্চ সেখানে আমরা কর্শিনেতা, 
অথব! সে ফর্দের ছদ্মবেশে অভিনয় করিয়া দর্শকের 
মনোরঞ্জন করিয়া হাততালির অধিকারী হই। তাহান! 
হইলে যতগুপি সভাসমিতি হইয়াছে, সেখ।নে যে সকল 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার শতাংশের একাংশও যদি 
কার্ষ্যে পরিণত হইত তাহ! হইলে বাংলার শ্রী অন্তপ্রকার 
হইত। এই যেপল্লীসংস্কার সম্বন্ধে কত ন! প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে আহার কয়টা আমর! কার্ষ্যে পরিণত করিতে 
অগ্রসর হুইয়াছি? অথচ আমরা যদ্দি আমাদের কার্য্যের 
ভিত্তি এই পল্লীতে প্রথম না গড়ি তাছা হইলে আমাদের 
কোন কার্ধ্যই স্থায়ী হইবে না। এই পল্লীনংস্কারের জন্য 
আজ চাই এক নৃতন দল। শুধু যাহাদের মধ্যে ভাব 
প্রবণতার সঙ্গে কণ্ম প্রেরণার মণিকাঞ্চন যোগ হইয়।ছে। 
ভাব প্রবণতার দ্বার একার্ধ্য সম্ভব নয--কারণ উহ1 অনেক 
সময় সজীব কশ্মসাধনার পরিপন্থী । এই পল্লী সংস্কারের 
কার্ধ্যপদ্ধতি এই পল্লীতে বপিয়। গড়ি তুলিতে হইবে 
এবং সারাজীবন ধরিয়। তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে 
হইবে। পল্লী সংক্কার ছুই একদিন বা দুই এক বং্সরের 
কার্য নয়, । এখানে অন্ততঃ একটীজীবন ( 06178161018) 
ধরিয়। পরিশ্রম করিতে হইবে । আনব পল্লীর প্রদান 
প্রয়োজন দুইটী; অর্থ ও কন্ত্া। পল্লী আজ অর্থ হীন, 
দারিদ্র্য পল্লীর সব মনুষ্যত্ব গ্রাদ করিয়। ফেলিয়াছে সেখাঁনে 
আজ মানুষ নাই। তাই পল্লীর চাই অ।জ টাকা। এই 
টাকা! আমাদের মধ্যে ধাহার| পল্লী সংস্কার করিতে চান 
তাহাদেরই সংগ্রহ করিতে হইবে। এই অর্থ দিয়। একটা 
সমবায় সমিতি প্রত্তোক পল্লীতে স্থাপন করিতে হইবে। 


সানা কথা 


৮০ 


এই সমবায় সমিতির কাধ্য হইবে ছুইটা; প্রথম, 


পল্লীর উৎপাদিত ভ্রব্য বাহিরে সমবেতভাবে চালান 
দেওয়া ও পল্লীবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ 
করা। পল্লীতে ধাহার! বাদ করেন তাহার বেধ হয় 
জানেন যে এখানে কত জিনিষ খরিদ্দারের অভাবে 
নষ্ট হয়, এটী বন্ধ হইলেই গ্রামে অর্থাগম অনেক 
সহজ হইবে। অর্থ গ্রামে আঙগিলেই গ্রামের উন্নতি 
হইবে । এবং আরও উন্নতি করিবার প্রবৃত্তিও গ্রামবাসীর 
মনে জাগিবে। এই যে এত চীৎকার সত্বেও রুষির উন্নতি 
হইতেছে না তাহার কারণ কি? আমাদের কষিজাত 
দ্রব্যের বিক্রয়ের ন্দোবস্ত এত খারাপ যে উন্নত রুষি কার্ষ্যে 
যে খরচ হয়, তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ থাকে ন, 
কিন্ধ আজ যদি বিক্রয়ের সুবন্দোবন্ত হয়, যদি লাভের অংশ 
বেশী পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই লে।কে উন্নত কৃষিগ্রণালী 
অবলন্ধন করিবে। এই সমবায় সমিতিগুণি শুধু 
তাহাদের সভ্যদের উপকার সাধন করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকিবে না, সমিতি গুলির তহবিলেও যথেষ্ট অর্থ 
আদিবে এবং সেই অর্থ দিয় পল্লী সংস্কার কার্ম্য 
অতি স্ুুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে । আজ কাল লোকের যেরূপ 
আর্থিক অবস্থা তাহাতে তাহারা বার বার কোন কার্যে 
সাহায্য করিতে অক্ষম, তাই একবার কিছু টাকা সংগ্রহ 
করিয়! এইরূপ সমিতি গড়িতে পারিলে পরে আর কাহারও 
নিকট হাত পাতিতে হইবে নাঃ আর এই সমিতি চালানের 
ফলে আমাদেন কম্মশক্তিও যথেষ্ট বর্ছিত হইবে গ্রামব।সী ও 
যথার্থ উপকার পাইয়। আমাদের উপদেশে কর্ণপাত করিবে । 
তখন সত্যই তাহাদের লইয়! গ্রামের উন্নতি করিতে সন্মম 
হইব । গ্রামে [৬ 17065691915 আছে যথেই সেই সুদূর 
মারওয়র হইতে ব্যপারী আমিয়! তাহ! বিদেশে চালান 
দিয়! নিজের জন্য অর্থ উপাজ্জন করিতেছে । আর আমরা 
কলিক।তায় চাকুরির উমেদারি করিডেছি। তাই 
বলিতেছি যে সমবায় সমিতি এই সকল কার্যে 
আমাদের বিশেষ সাহাধ্য করিতে পারে। সম্বায় 
ত্র আজ আমাদের জীবনে নূতন করিয়া ালিতে 
হইবে। 


৬৩. 

গোজাতির উন্নতি 2---এককালে যে বাংল। 
দেশের 'গোগাল্‌' 'গাভীপূর্ণ ছিল, আজ সেই দেশের শিশু 
দুগ্ধ অভাবে গ্গীণ ও দুর্ব্ধল হইয়! পড়িয়াছে। তাহার 
ফলে জগৎ সভায় মআাঙ্জ অমাদের স্থান নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। শ্শিশু বয়স হইতে পুষ্টির অভাবে রাঙালী 
আঙজজ এত হীন ও দুর্বল হুইয়। পড়িয়াছে যে কেরাণীগিরি 
ছাড়। অন্ত কোন শ্রমসাধ্য ক।্যই সে ভাল করিয়া 
উঠিতে পারে না। 


আমদানির তালিক! হইতে জানিতে পারা যায় যে 
ভারতবর্ষে ৬২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৪৭ টাক! মূল্যের টিনের 
দুধ ও ২২ লক্ষ ৫ হজ।র ৭৫৭ টাক! মূল্যের দুগ্ধজাত খাস্ত 
আমদানি "ইয়। ইহার ফলে আমাদের দরিপ্র দেশের 
প্রচুর অর্থ বিদেশে চলিয়। যাইতেছে এবং পরে।ক্ষভাবে 
গোজাতির উন্নতি বিষয়ে আমাদিগকে উদাসীন করিয়! 
তুলিতেছে। কেবল ইহাই নহে-ভেজিটেব্‌ল্‌ ঘিতে' 
বাজ।র ছাইয়! গিয়াছে, আমেরিকার বিখ্যাত ধনী “হেনরী 
ফোঙ$” রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ছুপ্ধ সরবরাহ করিবার 
চেষ্ট। করিতেছেন । “মোটর লাঙ্গল্‌” দিয়া জমি চাঁষ করিবার 
কত আয়োজনই ন। আজ চারিদিকে দেখ। যাইতেছে । 
ইহাতে ম্বতঃই গোরু ও বল্দের প্রয়োজনীফ্গত। সম্বন্ধে 
আমাদের মনে সন্দেহ জাগিতেছে-আমর] সারা মন দিয়া 
গোজাতির উন্নতি করিবার প্রয়োজনীয়ত1 অনুভব করিতে 
পারিতেছি ন৷! | 





আমাদের এখন একষে।গে এই সকল বৈজ্ঞানিক 
উপায়ের বিরুদ্ধে দীড়াইয়া গোঁজাতির উৎকর্ষের দিকে 
দৃষ্টি দেওয়া কর্তবা--গরুর প্রতি যাহাতে অবজ্ঞা আসিতে 
পারে এরূপ কোন বিষয়ের প্রশ্রয় দিয়! জাতির অবনতি 
ঘটিতে দিবার সময় আর ন।ই। বর্তমানে দুগ্ধ সমস্যা 
যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে কেবল গোমাতার 
'পূজা করিলেই চলিবে ন!। 


আমরা আজ বড় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে 
সমবায় বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্ম প্রযুক্ত নিরেন্ 
নাথ বন্ধ মহাশয় আজ কয়েক বৎসর চেষ্টার ফলে 
কলিকাতাঁর সন্নিকটগ্থ গ্রাম গুলিতে সমবায় শক্তির 


আবাদ 


[ ১মাবর্য-*ওয় সংখ্যা 








সাহায্যে এই সমস্তার সমাধানের এক নৃতন পথ দেখাইয়া 
ছেন। আমর! সমবায় শ'্তর এই নৃত্তন তথ্যে বিশেষ 
উল্লাসিত। প্রত্যেক গোপালক একযোগে কার্য না করিলে, 
ইহাতে অর্থাগমের সুবিধা হয় না, কারণ একই মানুষকে 
যদি- গোপন, ছুগ্ধ, বিক্রয় গ্রভৃতি কাধ্য চালাইতে 
হয়, তাহা হইলে উভয় কাধ্যই নুচারুরপে করা সম্ভব 
হয় না। | 

বন্থ মহাশয় যে সমিতি স্থাপন করিয়ছেন তাহার 
নাম 0810066 0010701%6007 11119010010 00090 
এই সশিতি শুধু যে গ্রাদবাদী গোপালকদিগের 
অর্থাগমের সুবিধ! করিয়। দিয়াছে তাহা নয়__কলিকাত। 


নগরীতে খাটা স্বাস্থ্যকর ছুগ্ধের সরবরাহ করিয়া 
তাঁহার সমিতির সাহায্যে এই অনিষ্ট বন্ধ করিয়া 


গ্মবাসীরও সাঁশীরণ কলিকাঁতাবানীর অশেষ উপ- 
কার সাধিত করিয়াছেনশ-আজ সমিতির সাহায্যে 
তাহারা উত্তম ঘাড় পায়_। সমিতির সভ্যা্দগকে 
তহোদের প লিত পশুদের জন্যঃ আহার্য উৎপাদন করিতে, 
অর্থ সাহাধ্য দিয় উৎসাহিত করিতেছেন । এ পর্য্যন্ত 
এই সব কার্ষে;র উপকারিতা তাহ!বর। কোন দিন উপলব্ধি 
করে নাই। কিন্ধ অ:জ তাহারা দেখিতেছে গরুকে 
ভাল, খাবার দিলে যত্ব করিলে, তাহার ছুধ বাড়ে দুধ 
বাঠ়িলে গে।পালকের অবস্থার উগ্নতি হয়। কিন্তু আগে 
দুধ বেচ। টাক। লে বড় হাতে “মাথিতে” পারিত ন।- 
তাই তাহার পক্ষে গরুকে যত্ব কর! সম্ভব হইত না--আর 
গরুর দুধও কমিয়া যাইত। তখন তাহ।কে বিদায় কর! 
ছাড়! তাহার অন্ত কোন উপায় থাকিত না। সমিতির 
সাহায্যে তাহ।দের সে অবস্থার অবসান হইয়!ছে। এই 
সমিতির কম্পীদের ভিতর আর একজন কৃতবিদ্যের 
নাম উল্লেখ করা যায়-_-ইার নাম ডাক্তার কালী কুমার 
বন্দেপাধ্যায়--পশ্ড চিকিৎসক) ইনিও এ সমিতিকে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহারই নিশি অন্- 
সারে, ষাঁড় নির্বাচন-গো। চিকিৎসা, প্রভৃতি 
কাধ্য পরিচালিত হয়। এই কার্য্যগুলি গেপালক 
দ্িগের বিশেষ উপকারে আইসে। এই সমিতির 
কার্ধ্ে কলিকার্তা কর্পোরেশন !গ্রীত হইয়। সমিতির 


আধাড়, ১৩৪৩ ্ 





কার্য প্রসারের জন্ত লক্ষ টাকা খণ মধুর করিয়- 
ছেন। 

সমবায় বিভাগের অধক্ষ্য শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়েরও 
সকল সময় নান!জান উপদেশ দিয়া সমিতিকে উন্নতি 
পথে চলিতে সাহাধ্য করিয়াছেন। এই সমিতির আদরে 
যদি বাঙগপায় চতুর্দিকে গোপালন সমিতি গড়িয়া উঠে 


নানা ক্থ। 


৬৭: 


তাহা হইলে নিশ্যই এই সমগ্তার সহজ মীমাংসা 





! হইন্বা যাইবে । তখন জাতির ভবিষ্যৎ শিশুর দলের 


অকাল মৃত্যুতে বাংলার আকাশ বাতাস বাধিত হইয়া 
থাকিবে না- দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া গিয়া গিনি 
দরিদ্রতর করিয়! তুলিবে ন1। 


ক নাঃ কী 


লঙ্কার আবাদ 


লঙ্ক। সচরাচর বাগানে ও মাঠে চাষ কর] হইয়। থ।কে । 
উঠানে একটুখানি জায়গ। থাকিলেই লোক নিজের 
ব্যবহার্ধ্য কা-1 লঙ্চ। জন্মাইবার জন্ত লঙ্কাচারা লাগায়। 

ইহার আর্থিক মূল্য ও ঝড় কম নয় তবে ইহার ব্যবসায় 
দ্বারা প্রচুর অর্থাগম করিতে হইলে আরও অনেক 
উন্নতি সাধন করিতে হইবে । আমেরিকা এনং 'ইটাল্লিতে 
এই জিনিষ যথেষ্ট বিক্রীত হইতে পারে। 
জাতীয় অনেক লঙ্কা আছে 
যাহাদের ঝাল (17200069005 ) তেমন বেশী নহে কিন্ত 
স্বাদ ভাল £ই জন্যই ভারতবর্ষে অতি অল্প পরিমাণ জমিতে 
ইহার চাষ করা হয়। পূর্বে আমাদের দেশে ফল রক্ষা 
করিবার ব্যবসায় বিশেষ প্রচলিত ছিল না কিন্তু 
বর্তমানে ভারতে ফল ও,.সজীর প্রচুরতা দেখিয়া 
তাহ। রক্ষা করিবার ব্যবসায় অধিক পরিমাণে প্রচলিত 
হওয়ার দরুণ লঙ্কার অ।দরও বাড়িয়াছে। আমাদের 
মনে হয় এই ব্যবপায়ের বৃদ্ধির দরুণ এবং লঙ্কুর স্থানীয় 
ব্যবহারের জন্ত ইহার চাষ ও ব্যবসায় শীদ্রই আদরণীয় 
হইয়। উঠিবে । 

লঙ্কার় সচরাচর --(1018:011 ) রোগ জন্মিয়া থাকে 
তবে ইহাতে পোক! ধরে ন|। স্থতরাং যাহার! ব্যব?া 
করিবার জন্ত লঙ্কার চাষ করিবেন তাহাদেশ্স বীজ যাহাতে 


৮00, 10101010109, 


ভাল হয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা একস্ত প্রয়োজন। বিশ্বাসী 


দৌক।ন হইতে বীজ ক্রয় কর! উচিত। 
জাতি £2__ 


সাধারণতঃ নান|জাতীয় লঙ্কা! দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি "বারমেসে' এবং কত কুলি 
বর্ষিক একবার মাত্র ফল দিয়া থাকে। “বারমেসে' 
(00970170151) গাছ সাধারণত লোক পছন্দ কার না বারণ 
লঙ্ক! গাছ যতই অধিকদিনের পুরাতন হয় ততই 
তাহাতে-- £91)৫9161 রোগ হইবার সম্ভাবনা অধিকতর 
হইয়া] উঠে। 0. 0০088০০15 জাতীয় লঙ্কা! বারমাসই 
ফল দিয়! খাকে। লঙ্কা বৎসরে 
একবার মাত্র ফল দিয় থকে । আর এক প্রকার লঞ্চ 
আছে তাহার অগ্রভাগ লম্বা--ইহ] 0. 
জাতীয়। এই লঙ্কাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 
স্পেনীয় 0. 0:08501) জাতির লঙ্কাগুলি খুব ঝড় লম্বা 
এবং গোল হয় তবে ইহা ঝাল হয়না। বর্তমানে এই 
প্রকার লঙ্কা ইহার আকার, রং এবং ঝালের অল্পতার অন্ত 
অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। | 
পাটকিলে রঙ্গের--0. 


00. 2000175 জাতী 


20101010908 


0. [,076092)--ইহ] 





ইহা অত্যন্ত ঝাল। 
জমি £--- 
লক্ক। সচরাচর বৃহৎ পরিসর স্থানে চাষ করা হইয়। থাকে 
তবে বেলে মাটি ( [,০৪ঘ ) জমিতেই ইহার চাষ 
করা! ভাল। . নদীতীরস্থ পালিম।টির জমি অথবা চুণঘুক্ত 
পাথুরে জমিতে রীতিমত সার দিয়! চাষ করিলে সফল 
পাওয়। যাইবে বলিয়া! আঁশ! কর! যায়। মাটি বেশ ঝুর! 


হওয়! গ্রয়োজন | বাংলা, বিহার এবং গুজরাট প্রদেশেই 
ইহার সমধিক চাষ হইয়! থাকে । 
চাষ 2 


লঙ্কর চাষ .করিতে হইলে জমিতে তিনবার 
আড়াআড়ি ভাবে লাঙ্গল দেওয়া উচিত। অতঃপর মই 
দেওয়। গ্রুয়ে। জন । 


বর্যাকালে অথবা অন্ত সময় বুষ্টির পর মাটি যখন নরম হয় 
তখন চাষ আরম্ভ করিলে চাষের খরচ অনেক কম লাগিবে। 
পূর্ববর্তী ফসলের উপর লঙ্কার চাষের অনেকট! নির্ভর 
করে। সাধারণতঃ লঙ্কার জমিতে অ।লু অথবা তৈলবীঞ্জ 
ফসলের চাষ করাহয়। যদি জমিতে লঙ্কার পূর্বে আলু 
চাষ করা হইয়া গিয়া! থাকে তবে লঙ্কার চাষের সময় 
অল্প কর্ষণেই কাজ চলিবে। ইহার বীজ বিশেষভাবে 
রোপন করিয়! গ্রথমে চার! প্রস্তত করা হয়। চারাগুলি 
৪৮ ইঞ্চি অথবা ৬, ইঞ্চি লম্বা৷ হইলেই অন্তত্র সরাইয়! 
রোপন কর! হয় ॥ জুলাই এবং আগষ্ট মাসে রীতিমত 
বৃষ্টি হইব।র পরে চারা রোয়। করা উচিত | 

চারাগুলি সওয় ছুই হাত আন্দাজ দুরে দুরে রোপন 
কর! কর্তব্য। দুইটী সারির মধ্যে হাত ছুই গ্রভেদ থকা 
প্রয়োজন । একটু উচ্চ মাটির সারির উপরই চার রোপন 
করিতে হয়-ইছার নিয়ে জুলি রাখা দরকার কারণ 
তাহাতে বৃষ্টির সময় জল নির্গমনের ব্যবস্থা ভাল হয়। 
আগাছ। পরিফ্কার রাখা নিতান্ত *প্রয়োজন এবং মাটি 
কোদলাইয়। দিতে পারিলে ফসল ভাল হইবে 
নিঃসন্দেহ। 


10170100910 এই জাতীয় লঙ্কা আকারে খুবই ছোট তবে 


[১ম বর্য-৩য় সংখ্য। 





সার-_ 


আজকাল যে প্রথায় লঙ্কার আবাদ কর হয় তাহাতে 
লঙ্কাচারার প্রয়োজনীয় সারের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়। 
হয় ন।। ইহাতে ফলন মোটেই বুদ্ধি পায় না। 


অনেকে অবশ্ট লঙ্কার জমিতে খইলের সার ব্যবহার 
করেন তবে নান। কারণে এই প্রথাও উঠিয়া যাইতেছে । 
কৃষকের! ভ্রমবশতই হৌক অথবা! বিরক্তি বশতঃই হউক 


কেবলমাত্র গোবরসার ব্যক্গার করিয়াই নিষ্কৃতি 
পাইতে চাহেন। উড্‌বো সাহেবের মতে নিম্নলিখিত সার 
জমি পাট করিবার সময় ব্যবহার কর! চলে। শতকরা 
৭'৬৫ভাগ নাইট্রেট অব. পৌঁড| 3 ১৭০২ ভাগ সালফেটু 'ব 
পটাঁদ এবং ১১২০ ভাগ স্থপার ফসফেট । নিম্নলিখিত সার 
প্রয়োগ করিয়া! বন্ে কষিপালায় লঙ্কার চাষে বেশ নফল 
পাওয়1 গিয়াছে £-- 

সালফেট অব. পটাস ২।০ সের প্রতি তিন বিঘা জমিতে । 
স্থপার ফম্‌ফেট্‌ ১৬ » এ 

নাইড্রেট অব সোড| 8* » , 

[কন্ত আমাদের মনে হয় উক্ত স'র ও তৎসহ প্রতি 
তিন বিঘা জমিতে আট গাড়ী কিংবা! দশ গাড়ী গোশাল! 
জাত সার ব্যবহার করিলে আরও অধিক ন্ুফল পাওয়া 
ষ/ইবে। 


ও 





ফসল সংগ্রহ £ 
স্থানীয় ব্যবহারের জন্ত কীচ। লঙ্ক! সংগ্রহ করিতে 
হইলে চারা রোপনের ম।স তিনেকের মধ্যেই তাহ! উপযুক 
হইয়] উঠিবে। মাসে একবার হিপাবে চারি পাচবার লঙ্কা 
সংগ্রহ কর। হয়। চালান দিতে হইলে ডিসেম্বর অথবা 
ফেব্রুয়ারী মাসে লঙ্ক! সঃগ্রহ করা বর্তব্য। এই সময়কার 
লঙ্কাই শুক্ষ করিয়! বিদেশে চালান 'দেওয়া হয়। ভালরপ 
পাকা লঞ্কাগুলি গাছ হইতে তুলিয়। লইয়া দিন পনের 
রৌদ্রে শুকাইতে হয়। রাত্রিবেলা বাহিরে রাখিলে 
শিশিরে কোন ক্ষতি হয় না তবে বৃষ্টির সময় উহ। ঘরে রাখা 
কর্তব্য কারণ বুষ্টি লাগিলে লঙ্কার ক্ষতি হইবার যথেষ্ট 
সস্ভাবন!। 


গাধা, ১৩৩৩ ] 


সিডি 
ফলন £--- 

সচরাঁচর প্রতি তিন বিঘা জমিতে মোটামুটি ৮/* মন 

লঙ্ক! পাওয়া যায়। ভালরূপে সার ব্যবহার করিলে এই 
ফলন যে কেবলমাত্র ১*/ হুইতে ১৫/০ মনে ধড়ায় থাহ। 
নহে লঙ্কার আকারও বেশ বড় হয়। বড় আকারের 
লঙ্কার দামও অধিক । লঙ্কা শুকাইলে স।ধারণতঃ কাচ। 
লঙ্কার ওজনের চারি ভাগের একভ।গে দীড়ায়। বাংলা, 


লক্ষান্প আবাদ 


মারা, ব্রদ্ধ এবং বন্ধে প্রদেশেই মাঠে লঙ্কার চাঁষ করার 
প্রথ! প্রচলিত । - 
ব্যবহার 


লঙ্ক। প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে। 
অন্তযখিক ঝালংক্ত লঙ্ক! শুকাইয়। গুড়! করিয়া রীতিমত 
বাবসা চালান যাইতে পাঁরে। যুরোপেও ইহার যথেষ্ট 
প্রচলন। 


চীনে বাদাম তুলিবার উপায় 


১৯২৬ থুঃ অবের মহীশৃর এগ্রিকাল্চারাল্‌ ক্যালেগ্ডার 
প।ঠে জানা যায় যে সেখানে চ'নেবাদাঁম চাষে ফসল 
তুলিবার খরচ অত্যন্ত বেশী হওায়্ উহার চাষ তত 
লাভজনক হইয়া উঠে না। মহীশুরে জ্োষ্ঠ এবং আষ'ঢ 
মাঁসে চীনেবাদাম বীজ রোপন করা হয় এবং অগ্রহায়ণ ও 
পৌঁধ মাসে ফসল তোলা হইয়া থাকে । কাজেই সে সময় 
জমিও শক্ত হইয়া! যায়; এই কারণে চীনেবাপাষের ফসল 
তে(লা কাজটা শক্ত হইরনা পড়ে এবং খরচও অধিক 
গ্রয়েরজন হয় । অবশ্ঠ কে;নকোন বং্সর বৃষ্টি হওয়ায় 
কষকগণের পক্ষে ফসল তোলা সহঙ্জ হয়। এই কার্ধ্য 
সহজে করিণার জন্ত আজকাল দাভান্গিরঃ নানজান্গ 
প্রভৃতি তালুকে জাপানী ও স্পেন্জাতীয় বাদামের চা 
অত্যধিক বেশী হইতেছে কারণ এই জাতীয় বাদাদের 
ফসলোত্বলন কাঁধ্য খুব শক্তি ও ব্যয়সাধ্য নহে। এই 
প্রকার বাদামের চাধ যদিও ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে 
তথাপি যতটা! স্থানে ইহার চ!ষ কর! হয় তাহার মধ্যে অতি 
অঙ্পপরিসর জম্ইি ইহার জগ্ভ নির্দিষ্ট । তুলনায় এখনও 
ইহার চাষ বেশী জমিতে কর! হয় না। 


কাঞ্জেই বুঝা যাইতেছে যে বাদাম সংগ্রহ করিবার 
খরচ এবং ব্যয়ের প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে এখনও জটিলই 
রহিয়াছে । উৎপন্ন ফসলের ষঠাংশ হইতে তৃতীয়াংশ 
অর্থ কেবল মাত্র উহা! সংগ্রহ করিবার জন্তই বায় হয়-_ 
এই ব্যনন বড় অল্প নহে। যেবৎসর চীন! বাদামের দাম 
একটু চড়া থাকে সেই বখসর ফসল তুলিবার খরচে 
অনেক টাক] পড়ে । বাদাম তৃলিবার সময় মহীশূরের প্রধান 
থাগ্য শন্ত_ (1.5) ও প।কিয়। উঠে__-কা।জেই উহ!ও এই 
সময়েই কাট! প্রয়োজন ।-_( চ২9%1) কাঁটিবার জন্যই 
এই সময়ে অধিকংশ লোক নিয়ে।জিত থাকে স্থতরাং_ 
[901 সংগ্রহ শেষ হওয়া পর্যন্ত চীন! বাগ'ম তোলা 
হয় নাঁ-এই প্রকারে বিলম্ব হওয়ার দরুণ জমি অধিকতর 
শক্ত হইয়। যাওয়ায় বাদাম. উত্তোলন ও কঠিনতর হইয়া 
পড়ে। এই রূপে উক্ত কার্যোর খরচ সময় সময় এত 
বেশী হইয়া পড়ে যে,শস্ডের প্রাম্ম অর্ধেক মূল্যই বায 
হইয়া যায়| .জন মজুরের অভাবে অনেক দমঘ এমন হয় 
ধে প্রবণ্ী আবাদ আর্ত হইবার সময় পর্যন্ত বাদামগুলি 
মাটির ত্বলায়ই থাকিয়া যায়। বাঙ্গলা দেপেও চিনা 


৪১০ | 





বাদ।ম তৃলিবার সময় ধান কাটিবার জন্য লোকের 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু বীরভূম, বীকুড়া, নদীয়। মুরসিদাবাদ 
প্রভৃতি জেলায় অনেক পতিত জমি আছে সেখানে 
ইহার আবাদ অতি সহজেই চলিতে পারে । 


ফসলোত্তলনকারী বিশেষ যন্ত্র। 


_বোথাই প্রদেশে অথবা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কুটি 
(৮006) নামে চীনাবাদাম তুপিবার জন্য একপ্রক।র 
বিশেষ যন্থ ব্াবহৃত হয়। মহীশুরে এই যন্ত্র অথব। 
লাঙ্গল যাবার কর। কিছুতেই চলে না কারণ উহ! নরম 
জমিতেই ব)বহার্যয। জন মজুরের পরিবর্তে আমেরিকা 
প্রভৃতি দেশেও বাদাম তুলিবার জন্ত এক প্রকার লাঙ্গল 
ব্যবহার কর! হয় কিন্ত তাহাও এই স্থানে ব্যবহার করা 
সুস্তবপর নুহ । কাজেই বুঝা যায় যে সাধারণ ভাবে খু'ড়িয়। 
না তুলিয়। অন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করা যায় না। 
যাহ হ্উ্ক চীন। বাদামের মাটির তল! হইতে তুলিবার জন্য 
(8৫০০০ ] নু)158111 10116 ) ন।মক যঞ্তর অনেক স্থলে 
গৃবত হয় থাকে, এই যন্ত্র ব্যব্গারে পরিশ্রমের অনেক 
লাঘব হয়। যে সব কৃষক এই যন্ত্র বিষিয়ে বিশেষ কিছু 
জানেন ন। তাহার। এই দিকে লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। 


. প্রথম প্রয়োজনীয়তা | 


চীনা বাদাম উত্তোলনের কাধ্য সহজ করিবার জঙ্য 
প্রথমেই উহার জমির মাটি নরম এবং ঝুরা! করিবার 
প্রশ্মোজন হইবে । মাটি নতম এবং ঝুরা করিতে পারিলে 
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হাতে করিয়াই হউক অথবা বলদ দ্বাঃাই হউক-_ফসল 
তুললিবার কাজ অনেকটা সহজ হই যাইবে সন্দেহ নাই। 
“পাথর ভ।ঙগ। কল (960106 101)1691)17)0 10119 ) শক 
মাটির উপর দিয় টানিয়া লইয়া গেলে উক্ত জমির মাটি 
অত্যন্ত নরম এবং ধুরা হইয়। যায়। ইহাতে যথেষ্ট, 
সাহাযা হয়। এই যন্ত্রের দ্বারা মাটি নরম করিয়া লইলে' 
অতঃপর কে|দালের সাহায্যে হাতে করিয়াই অল্প শ্রমে 
বাদ|ম তুলিতে পারা যায়। ইহাতে সময়ও খুব অগ্লই 
লাগিবে। অনেক কৃষকই এই প্রস্তর নিষ্পেশক যন্থ ব্যব- 
হার করিয়! দেখিয়।ছেন যে যেখানে চীনাবাঁদাম সাধারণ 
ভাবে হাত ও কোদাপি দিয়। তুলিতে গেলে অনেক খরচের 
দরকার হয় সেখানে উক্ত. যন্ত্র ব্যবহার কগায় সময়ও খরচ 
অনেক কম লাঁগিয়াছে। 


মহীশুরের দহু স্থানে এই যস্ত্রের ব)বহাঁর কৃধকগণকে 
বুঝ!ইয়! দেওয়া হইয়াছে । তাঁহারা এখন উক্ত যন্ 
ব্যবহার করিয় সফল পাইতে পারেন। 

বর্তমানে চীনাবাদামের চাষ যথেষ্ট বৃদ্ধ পাইতেছে। 
ব্তমাণে মহিশ্র প্রদেশে প্রায় তিনপক্ষ বিঘ। জমিতে 
ইহার চাঁষধ হয়। জমির পরিম|ণ শীপ্রই বোধ হয় -আরও 
বাড়িয়া যাইবে কারণ চীনাবাদাম বিক্রয়ে চাষীর নগদ 
যথেষ্ট অর্থাগম হয়। বাদামের দামও নেহাৎ মন্দ নহে। 
হ্থতর1ং এই চাষের যে কোন সহজতর উপায়ই লক্ষ্য করা 
উচিত। উল্লিখিত যঙ্ত্রের ব্যবহার দ্বারা ফসল তৃণ্বিবির 
প্রথা লক্ষ্য করিলে বাদাম চাষের পক্ষে যথেষ্ট সহয়তা 
হইবে সন্দেহ নাই। 


আধা, ১৬৬৩] 





মুস্তশব্প আল! 


৯৯ 


মুক্তার মালা । 


শ্রীদেবেজ্নাথ বিশ্বাস। 


মে অনেক দিল্গের কথা, সেই আমার প্রথম চাকরী 
কর্তে কল্কাতায় আন।। যেমেসে থাকৃহাম, সেখানে 
একটু ঠে1লমাল হওয়াতে বস্লতলার একটা মেঘে উঠে 
আমি, সেখানে চ।ফ থাকৃত সেই আমায় মানে । 

প্রথমে একটু 'বাধ বাধ' ঠেকৃতে লাগল । কারণ চারু 
ছাঁড়া সেখানে একঙ্রনও আমাদের দেশের বল্‌.ত ছিল 
ন।) আগে যেঝালে ছিল।ম সেখানে সবই আমাদের 
গায়ের ও আশেণাশের লেক । ঠ্যালায় প'লে বাধ্য হয়েই 
অভ্যন্ত হতে হয়; কাঞ্জেই ছুএক মাসের মধ্যে সকলের 
সঙ্গে বেশ চেনা পরিচয় হয়ে গেল। আমরা ছিলাম 
একেবারে সবাই নবীন; কেউ বিয়ে করেছেন, কেউ 
করেন নি, কেউঁপ্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কেউ ব! 
খাব-খাব কচ্ছেন এই প্রকার। সমন্ত দিন খেটেখুটে 
এসে চারুর ঘরে সন্ধ্যার পর আমাদের আড্ডাটি বেশ 
পুরে।দস্বরই জম্ত; থেলাপুলোও হ'ত; এইরূপ গঞ্পগুজবও 
হ'ত। কার প্রণধিনী কাকে কি লিখেছেন, যার প্রণ'়নী 
এখনও হয়নি, তিনি ভবিষ্যতে কি লিখবেন, এইসব নিয়ে 
খুব একটা আলোচনা চল্ত । 

মাঝে মাঝে ভাঁবাবেশে ছু একথান। ববিবাবুর গানও 
হ'ত) তবে আমর! ছিল।ম একেবারে গানে-অকজ্ঞান, 
সঙ্জানে ত ওপাঠ কখনও করিনি; ওর বিজ্ঞানও কোন 
কালে পড়িনি; হলেও আমরা কিন্তু নাছোড়বান্দা 
কেউ বা গর্দভ কে করুণ রগিনী, কেউ বা উষ্ন কে 
মধুর রাগিনী গেরে উঠত|ম; এমনি করেই দিনের পর্ব 
দিনগুলেবু্ীক রকখ কেটে যেত মন্দ নয়। 

চারুর ঘরে একজন ভদ্দলোক খাকৃতেন, তার ন!ম 
ছিল স্থরেশ বাবু। তিনি আমাদের বয়সী হলেও অতিরিক্ত 
গম্ভীর, বেশী রকমের নির্বাক; আফিস থেকে ঘুরে এসে 
খেয়ে-দেয়ে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পর্তেন; কথার মধ্যে 
বেশী পীড়াপীড়ি ক'ল্পে একট| হ| কি শা দিয়েই সেরে 
১২ 


নিতেন। তীর এই রকম ব্যবহারে আর আর সকলের 
মনের সঙ্গে গোপনে গোপনে একটা বিয়োগের রেখা 
পাত হয়ে আস্ছিল। 

একদিন রবিবারের দুপুরবেলা, বর্ধাকাল বাইরে ঝপ, 
রূপ করে বৃষ্টি পচে; আমরা সবাই চারুর ঘরে তাসের 
আড্ডা বেশ জমিয়ে নিয়েছি; এমন সময় সুরেশ বাবু 
কোথা থেকে ভিজে গোবর হয়ে এসে উপস্থিত। আমি 
একটু বিদ্রপ করেই বল্লা'ম্‌ রবিবারেও আপনার 'অ!ফিস 
কামাই নেই দেখছি; সুরেশ থাধু না রাম না গঙ্গা_ 
কাপড় ছেড়েই বিছানেতে লম্বা হলেন। অ'মাদের ঘাড়ে 
সেপিন ভূত চেপেছিল, আমি আর চারু মনস্থ করলাম, 
আজ সুরেশ বাবুকে একটু বেশ ভাল করেই জালাতন 
কর্তে হবে। আমার রুম্‌ মেট ছিলেন রসময় রায়, 
বিষুপুরের লোক; তিনি ছিগেন একেবারে গো-বেচারী 
গোছের, প্রধমে কিছুতেই আমাদের দলে আস্তে চান্‌ নাঃ 
পরে আমাদের ভোট বেশী হওয়াতেই বাধা হয়ে তাকে 
রাজি হতে হ'ল। আমাদের দলের সকঙ্গেরই মত হ'ল, 
ও যেমন থুমুচ্ছে, এই বাদলার দিনে আরাম করে খুমুচ্ছে, 
প্রথমে ওর ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দাও,-কি কর! যায় সবাই 
মিলে ডি, এল, রায়ের “যখন সঘন গগণ গরজে বরিংষে 
করক1 ধার।” এই গান আবম্ত করা গেল? সেকি চিৎকার 
আক!শের মেঘ গঞ্ভনকে ও আমর। স্তম্ভিত করে দিলাম, 
অন্ত্রতঃ আমাদের ভাই বোধ হতে লাগল) কেউ কেউবা 
বাঝা পেঁটর। বাজাতে লাগলেনঃ সঙ্গে সঙ্গে আবার-হছাত 


“তালি, ঠিক ধেন গোদের গুপর বিবফোড়া। তারপর 


রবিবাবু ও ডি, এন, রায়ের গান নিয়ে একট। বেশ তর্কও 
বনে গেল। -এই স্মন্ত চেঁচামেচিতে সুরেশ বাবু আমাদের 
প|নে চেয়ে পাশ ফিরে গুলেন। তাতে বোঝ! গেল, 
তিনি ঘুমিয়ে পরেননি ঘুমের ভান করে শুয়ে পণ্ে আছেন: 
আমি চারুকে ঈঙ্গিত করে বল্লাম, “ন্ুরেশবাবু, খুমোননি , 
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দেখছি, উঠুন না মশা, এমন রবিবাসের দিনটা কি 
বৃুথাই কাটাবেন ?” চারু বল্লেঃ "€ন নে তোর! থাম, আজ 
বাদলার দিন সুরেশ বাবুর একখানা গান হোক ।” সবাই 
অমনি ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগার মত হা হা! করে 
উঠল,“তাই হোক--তাই হোক ।” সুরেশ বাবু বেশী কথা 
কইবার লোক ছিল না এ কথা! আগেই বলেছি সে সেদিন 
বিন! ওজর আপত্িতে একখান! গান ধলে” রবিবাবুর 
গান,--"আমার পরাণ যাহা চায়; কী তার কঠ, আর কি 
সে করুণ 1! 10056 01197201216. গানের সুরে এমন একট! 


ভাব ঢেলে দিলেঃ যেন মিনেমায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, 


ধোরে ধোরে একটা প্রেমের করুণ কাহিনী দেখলাম। 

আমর! ত সব।ই একেবারে অবাক; এমন গাইতে 
জানে, এত্ত মিষ্টত। এর গলায়্। এত ওন্তাদি এর গানে, 
অথচ আমর কোন দিনই তার একটু খোজ পাইনি, 
এইটেই খুব আশ্চর্যের কথা। আমরা .হতভম্ব হয়ে 
গেল।ম, কারুর মুখে কথা নেই, একেবারে সব চুপ! 
খ|নিক পরে সে বল্পে_- 

"তোমাদের কথ। শুনে আমার হাসি প'য়। অথচ 
আমি হাসতে পারিনে, তা হলে তোমর। আমাকে পাগল 
ছাড়া আর কিছুই মনে কর্ষে না) তার কারণ তোমরা 
এক একটি আস্ত পাগল ছাড়। অ।র কিছুই নও। তোমা" 


দের আজকের আলোচনার বিষয় খুবই আলোচ্য হলেও 


তাকে এমনি করে আলম্যতরে আঁলোচন। কচ্ছ যে 


সেখানে একটুও প্রাণের স্পর্শ খুঁজে পাওয়। যায় না।' 


তোমর1 উপভোগ্য বন্তর, লে।চনদৃষ্ট দ্রব্যেরই অনুশীলন 
কর্তে পার না, আব:র অদৃষ্ট অনির্দি্ চিজের আলোচন৷ 
কর্তে যাও? আগে ৷ পেয়েছ তারই স্বন্দরতায় নিজেকে 
ভরিয়ে. নাও, বর্তমানে যা পাচ্ছ তারই মধুরতা! উপভোগ: 


কর্বার্-শক্তি দেখাও তারপর বাইরের বড় বড় জিনিষ 


নিয়ে মাা ঘামিও ।” 

চার বাঁত “এ যে রবিবাবুর একটা ননীনিকারি 
1906019 হয়ে গেল, য।ক, ও আমরা ঢের শুনেছি, শুনে 
গুনে কান পে গেছে বাবাঃ ও আর” শুনতে চাইনে; 
বলি আপনি যে আমদের কারও সঙ্গে মিশতে চান ন! 
এর কারণটা কি আব্গ বলতেই হুবে। 


আবাদ 
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স্থরেশ একটা ঢোক গিলে বল্লে, সে অনেক 


_কথা,সে আর গুনে কাজ নেই; এইটুকু জেনে রাখ 


আমার মেশব(র কোনই উপায় নেই বলে মিল্তে পারি 
নে; যাক আমায় ক্ষমা ক'রে! ভাই।” 

নুরেশের প্রবীণত্তবের বড় ঝড় কথা গুনে চারু খুবই 
রেগেছে তার পর পাঁগল-টাগলও বলেছে, সে 
নাছোড়বান্দা, বল্‌লে,”"ও সব ক্ষম। টমা হবে না, বলতেই 
হবে।” 

মাঁথ। চুলকোতে চুলকোতে স্থরেশ বললে, "নে কথা 
বলতে গেলে আমাকে আমার জীবনেতিহাঁসের অতীত 
পষ্ঠাগুলে।র ছু একখানা পাতা তোমাদ্দের শোনাতে হয়; 
আর তাতে অঞ্জেক অবান্তর কথাও বলতে হবে) সে 


. একেবারেই ভাল লাগবে না; তার চেয়ে না হয় আর 


একখানা গান গাই ।* সে এমনি ধারা সব সাধুভাষাতেই 
কথ। বলত । আমাদের মনে হচ্ছিল যাকগে আর শুনে 
কাজ নেই গানই হোক; কিন্তু চাক বললে, না গান পরে 
হবে আগে সব শুনি ।”৮ তখন স্বরেশ আমতা আমতা 
করে আরন্ত করলে। সেষ| যা বলেছিল তাই সংক্ষেপে 
বলি। 

--"ছোট বয়েসের ঘটনা! থেকে না বললে ঠিক খোঝান 
যাবে না, সেইজন্ঠ গোড়া থেকেই বলি;--নেহাৎ একটু- 
থানি থেকেই আমি এই রকম কম কথা কই, হলেও ছুঃখট। 
কোনকালে কম করে পাইনি; আট বছর বয়দে ব।প 
হাবিয়ে সাপুরে ভগ্মিপতির আশ্রয় নিই; তার অনুগ্রহে 


ন্সেহে যত্তে শৈশব জীবনট! এক রকম কেটেছিল মন্দ নয়) 


এখনও ষে তিনি স্নেহ করেন না ত| নয়। তবে আমার 


- অন্গভব ক্র শক্তিটা এখন অন্তর্ূপ হয়ে গিয়েছে, 


এইটেই-বোধ হয় জীবনের একটা সমস্যা । 

সাপুরস্কুলে [18:6 পাশ করি, তারপর তাঁদের 
অবস্থ।য় কুলিয়ে উঠল নাঃ যু আরও কিছু পেখাপড়া শেখান 
মা সরস্বতীর প'য়ে নমস্তার করে এধানেই বিগ্বের শেষ 
কল্ল।ম। চুপচাপ, বসে থেকে চলে না, আর পারাও 
যায় না। ৃ 

কাজেই চাঁক্রীর চেষ্ট/ মারস্ত হল; কিছুতেই কিছু 
হয় না, শেষে ভগ্িপতি বললেন যে হৰিহঃপুরের জমিদার 
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বাড়ীর ছেলে ছুটে।কে পড়াবি, খাবিদাবি থাকৃৰি মাইনে ও 
টাকা পনের দেবে,উপস্থিত এই কর, পরে দেশ! যাবে। কি 
করি,মনোর "ভাল য! হয় একট! হল বলে একটু আনন্দও 
হ'ল আশাও হগ ; বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হরিহরপুরে 
জমিদ|র বাড়ী প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হলাম । 

জমিদারের মস্ত বাড়ী, তোষাখ।না, বৈঠকখানাঃ 
ক|চারী, পুজো বাড়ী, গে(লাবাডঢ়ী, বেশ পরিস্কার পরিচ্ছগ্ন 
ঘর ছুয়োরের ত আর অভাব নেই, তাঁরা আমাকে একটা 
ঘরই ছেড়ে দিলেন; সেইখাঁনেই আম।র আস্তানা! হল। 
জমিনার বাড়ীর পূর্বপুরুষ _নাম হরিহর বায় _এই গ্র।ম 
প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন হরিহরপুর; আর তাঁর ছেলে 
ন।তীর নাম রাখেন হরি দিয়ে, সেই থেকে এই বংশে সমস্ত 
নামই এ হরি লাগান হয়ে আস্ছে; এখন এমনি হয়ে 
পড়েছে যে হরির অভাবে হ'তেই কাজ চল্ছে; হলেও 
বর্তমান জমিদ|রের নাম হরিশহ্কর রায়, বয়স এমন 
বেশী নগ্ন । হরিহর রায় প্রথম জীবনে কোন জমিদার 
বাড়ী গোমস্তার কাজ কত্ডেন, পরে কিছু জধিজম। নিয়ে 
রুষি ব্যবসায়ে জীবনে যথেষ্ট উদ্নতি লাভ করেন পরে 
নিজেই জমিদার হয়েছিলেন । 

হরিশঙ্কর বাবুর ছুটি ছেলে একটি মেয়ে, মেয়েটিই বড়, 
ছেলে ছুটি ছোট; আর এই ছুটিরই আমি শিক্ষক 
ছিলাম। 

বাধুর মাতাঠাকুরাণী মেয়েটাকে গৌরীদান করেছিলেন 
অর্থাৎ নবছর বয়সে বিয়ে দেন, হতভাগিনী সে বিয়ের পর 
ছমাস যেতে ন! যেতেই বিধব। হন্ন। অ।মি যখন শিক্ষক- 
রূপে এই বাড়ীতে আপি, তখনও সেখানকার নিরানন্দত। 
একেবারে ঘোচেনিঃ সবেমাত্র এক বছর এই বিপদ চলে 
গিয়েছে । 

হরিশঙ্করবাবু খুখ সৌখিন লোক, সব চেয়ে তার 
ফুলের সখই বেশী ছিল, বৈঠকথানার বাড়ী'র সামনেই মন্ত 
বাগান, মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের মূর্তি, বেশ 'কেতাসই 
সাজান। বাবুটি নেহাৎ দেক।লের মতও নয়, আবার 
একালের গ্ভায় সব দিকে এখুব মডরনও নয়। লোক 
খুব ভাল, একেবারে সদাশিব; গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির 
চেষ্টাও তার মাঝে বিশেষ ভাবেই দেখতে পাওয়া যেত; 


সুজ্তশর মাল! 
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বিশ্ববিস্থ।লয়ের ছাপও ছুতিনখানা তর ছিল। ছাত্র 


ছুটির মধ্যে একটীর বয়েস আট আর একটার ছয়, ঘেমনি 


স্থবোধ তেমনি শান্ত; বড়লোকের ছেলের মত আছুরে 
গোপাল মোটেই নয়। আমার ধারণাই ছিল পয়সাওয়াল। 
লোকের সন্তান মাত্রেই খুব দুর্দান্ত হয়) কিন্ত এখানে 
এসে সে ভ্রম আমার ভেঙ্গে যায়। তবে তীর মেম্েটি 
ছিপ যেমনি আছুরে তেমনি ছুষ্টর ধাড়ি, কিন্তু তার 
গোড়াকপাঁল বলে শাসনের বাইরেই সে ছিল.। জমিদার 
বাবু সকলকে বলেই রেখেছিলেন “ও যাই করুক কেউ 
কিছু ওকে ব'লে না, অংমার অনুরোধে আর ওর অগুৃষ্টের 
পানে চেয়ে ক্ষমাই করে যেও।” 

মেয়েটিকে বেশ সুন্বরী বললে ঠিক বল! হয় না, তার 
দেহের সৌন্দর্যে এমন একটা বৈচিত্রা, চলাবল! মেলা- 
মেশায় এমন একট! বৈশিষ্ট্য ছিপ ঘ। সচরাচর চোখে পড়ে 
ন|ঃ কৈশোরের প্রথম পাদবিক্ষেপের মৌকুমার্ধ্য নিয়ে 
আমার চোখে সে পড়ে। তার গতি ছিল অবাধ, 
ুষটমটাও অনেকের সঙ্গেই ক যাকে যেমন পেত। 
বসেন্তর দম্ক1 হাওয়ার মত একরাশ ফোটা ফুলের গন্ধ 
মেখে একট] পুলক শিহরণ সঙ্গে নিয়ে সে অস্ত, আবার 
নিমিষেই সব ওলটপ।লট করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত; 
সেটা! সবারি কাছে যেমন ছিল একট! ভীতির, তেমনি 
বাঞ্ছনীয় 'ও প্রীতির । তার চোখছুটোতে ছুষ্ট মির চাঞ্চল্য 
সদাসর্বদার জন্যে লেগে থাকলেও মে কেবল মারুরধ্যবৃষ্টিই 
কণ্ঠ; সাবধান হুবার আবশ্তকত! বুঝেও এক পা কারুর 
এগুতে ইচ্ছে হত না, এমনি ছিল সে। 

পূর্বেই বলেছি আম একটী থর পেয়েছিলাম, 
সেইখানে ছেলের! পর্তে আস্ত; মেয়েটা, সব কাজই 
তার ইচ্ছাধীন, কোন কোন দিন বই বগলে সে দেখ! 
দিত। লেখাপড়ায় ভার তেমন চার ছিল না, আর 
আমার ওপর তেমন হুকুমও ছিল না, সুতরাং তার জন্টে 
মাথ! ঘাম/ব।র কোনই আব্শ্তক হত ন|!। তবে বোধ হত 
আমার কাছে পড়তে আসা সে শুধু তার দশ্তিগিরি 
দেখাবার জন্টেই । 


রমশ: | 


ছি 





তআবাখাল 
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জমবে মতা ডে দেরি 0 হরিতে 


আমনের চাষ। 


অ.ম[দের দেশে বিভিন্ন জাতীয় আমন দেখ! য।য়, 
ইছাদের নাম করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রায় অসাধ্য । 
প্রত্যেক জেলারই উপযোগী এক এক বিশেষ জাতির 
চাষ হয়। এক জেলার ধান অপর জেলার সকল 
সময়েই বড় শ্ববিধাজনক হয় না। কতকগুলি ধান 
স্থগন্ধযুক্ত হয় যেমন গোবিন্দ ভোগ, দাদখানি, 
বীসমতী বেনাফুলি, কামিনী, বাদসাভোগ। কতক- 
গুলি ধান শুধু খে প্রস্তত কার্যে লাগে যেখন, বকচর, 
হরিণখুড়ী ইত্যাদি__ 

রুষি-বিভাগ ইন্দ্রশীলজাতীয় ধানেরই চাঁষেৰ পক্ষপাতী । 
আমন ধানের ভিতর সরু, মোটা, ছুই প্রকারই ধান 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। | 

আমন ধানের আবাদ সাধারণতঃ অল্লনিয় জমীতে 
হয়। জল! ব। অতি নিয় জমীর ধান মোটা হয়। সর- 
কারী কৃষি ক্ষেত্রে দিনাজপুরের সরু কাটারীভোগ ধান 
অভি নিয় ভূমিতে বপন করিবার ফলে দেখা গিয়াছে যে 
ধানের গুণ নষ্ট হইয়াছে ও ধান মোট! হইয়! গিয়াছে। সরু 
ধান সাধা,.ণতঃ ফলে কম। তবে দাপথানির ফলন বেশী। 
বর্ধঘমানে ইহার চাষ বেশী, হুগলীতেও কিছু কিছু হয় কিন্ত 
এই ছেলাগুলির বাহিরে ইহার ফল কিরূপ হইবে এখনও 
বল! যায় ন|। কর্পর সাল কেলেজীরা, সমুদ্রবাটাঃ সমুদ্র 
ভোগ ধান বানের জল সহা করিতে পারে নহজে নষ্ট 
হয়না । - 

মোটা ধানের ফঙ্গন খুব বেশী এবং জলে তাহাদের 
ক্ষতি কম হওয়ায় পূর্বববঙ্গে মোটা ধানের চাষই 'বেশী হপ্ন 
তাই সেখানে ধানের ফলনও হয় বেশী-এক বরিশালের 
বালাম চাল সার! কলিকাতার বাজার রাখে। 

স্বাী। আমনের চাষের পক্ষে অতি নিম্ন ভূমিই 
সুবিধাজনক.) মাটী এটেল হওয়া! চ$ই।ভূমি যদি উচ্চ হয় 
এং তাহাতে জল না জমে সে জমি আমনের চাষের 
একেবারে অনুপযে।গী। রুইবার সময় হইতে ধানের শীদ 


দেখ! দেওয়া পর্যান্ত অন্তত; তিন হইতে নয় ইঞ্চি জল গ!ছের 
গোড়ায় থাকা চাই | পরক্ষার স্থলে দেখ। গিয়াছে যে. 
অন্ততঃ একবার এই জল বাহুর করিয়। দিলে গাছের 
অনেক উপকার হয়। 


চাঙ্ম। রুইবার আগেই জমি বেশ তৈয়াদী কর! 
প্রয়োজন; অনেকে ধান কাটিবার পরেই জমি চাষ করিয়। 
রৌদ্রঃবাতাস খাওয়ায়, এতে জমির অনেক উপতি হয়, কিন্ত 
চাষীর! এদেশে বড় সে প্রথ। অবলম্বন করে না, তাহার। 
জমিতে জেষ্ঠেথ আগে চষা দেয় না। তাহাদের মনো 
অনেকেব বিশ্বাস যে জমিতে এ সময় যে আগাছ। জ্ন্মায় 
তাহা পরে সারের কাজ করে। কষিবিভাগ মোল্ববোড' 
লাঙ্গল দিয়] বৈশাখের প্রারস্তে চাষ দিয়া, অনেক উপকার 
প1ইয়াছেন তাহারা ইহাতে ফলনও বেশী দেখিয়াছেন। 


শ্রীজতলা।। বৈশাখ মাসে চাঁষ দিয়! রাখ! উচিত, 
দেই জমিতে, গোবর,হ।ড়ের গুড়া প্রভৃতি সার চাষের সময় 
ছড়৷ইলে জমির খুব তেজ হয়-এই রূপ জমিতে চার! 
শীপ্র বাড়ে। বীঙ্জতলায় জলসেচনের বন্দোবস্ত থাকিলে, 
আর বৃষ্টর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। চার! বড় 
করিয়া রাখিলে বর্ধার প্রারস্তেই সেগুলিকে ক্ষেত্রে 
স্থানাস্তরিত কর! যায়; যে বৎসর প্নাবী” বর্ষ। হয় 
দে বংসর চারা তৈয়ারী করিতে অত্যন্ত বিল হইয়। 
যায়-সে সময় নাইট্রেট অব সোড| বীজতলাতে ব্যবহ.র 
করিশে চাব। শীপ্র বাড়িয়। উঠে এবং এই চার! ক্ষেত্রে 
সময়মতন রোপণ করা যায়। 

মধ্যপ্রদেশে চাষীরা ক্ষেত্রে শোপণ না 
লাইন কৰ্রিয়! বীজ বপন করে। 

বীঞ্জতগার জন্ত ষে বীঞ্জ বাবহার ঝরা যায় সে বীজ 
গুলি সর্বোৎকষ্ট হওয়া চাই_বড়ই দুঃখের বিষ 
আমাদের চাষীর! এদিকে ধবশেষ কোন দৃষ্টি দেন না) 
বীজের উপর গাছের ফলন নির্ভর করে। সেই্‌জন্ত বীজ 


করিয়া 
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নির্বাচন বিশেষ প্রয়োজন । বিহার দরকার এই নি চনের 
জন্য অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 

একটা খুব সরু চানুনিতে বীজগুলি রাখিয়া সে গুলি 
ঘধিতে আরস্ত কর! হয়, সর দানা গুলি নীচে পড়িয়। যায়, 
এবং বড় দানাঞ্চলি বপন কার্য্যের জঙ্ভ ব্যবহার 
করা! হয়। আর একট উপায় সাধারণতঃ অবলম্বন করা হয় _ 
একটী লবণ।ক্ত জন্বে পাত্রে বীপ্গগুলি নিক্ষেপ করিলে 
যে বীজ ভাণিক্জ! উঠে তাহা কাঙ্জের বাহির বলিয়! বাতিল 
কর! হয় এবং 'যেগুলি ডুবিয়! যায় সেইগুলিই বীজন্বরূপ 
ব্যবহৃত হয়। - 


শেষোক্ত উপায়ে নির্বাচিত বীজের, গাছে ফল শহকরা 


১১ভাগ বেশী পাওর! গিয়াছিল। একাজ শ্রদসাধ্য বটে, 
কিন্তু ফসলের পরিমাণ বেশী পাওয়া যায় বলিয়া মজুবী 
পে।যায়। . 

আমন সাধারণতঃ "্রইব।র* নিয়ম, কিন্ত কোন কোন 
জেলায় বীজ “বুনিয়।” দেয়। মুর্শিদাবাদ; নদীয়। প্রত্ুতি 
জেলায় যেখনে উচ্চভূমির পরিমাণ অধিক সেখানেই এই 


প্রথা দেখা যায়--এই প্রথায় অনেক বীজের প্রয়োঙ্জম এবং : 


নীড়ানীর খরচও অধিক--অ!র ফল্নও কম হয় বিস্ক জলের 


অভাবের জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিতে চাষারা বাধা 


হ্য়। 
বীজতলা করিলে ১০ হইতে ১১ সের বীজের প্রয়োজন 
হয় কিন্ত বুনিতে বিশ হইতে ত্রিশ সেরের প্রয়োজন । 
একবিঘ। জমির চার! - ১০ বিঘা! জমিতে রুইবার পক্ষে 
যথেষ্ট । 
চাঁর। ধত- শীপ্ত রুইতে পার! যায় ততই ভাল। চার৷ 
তুলিবার সময় জতি স।বধানে আস্তে টানিয়া তৃপিতে হয়। 
জমিতে একবার লেচ দির। তুলিলে চারা অনেক কম নষ্ট 
হয়। ৮. 
যদ্দি সমন্ত তোলা চারা সেদিন রোযা না যায় তাহ! হইলে 
সেগুলিকে মাটী দিয়া একী আর্রঁস্থানে রাখিলে ভাল 
থাঁকে। র 
রুইবার জমি, উত্তমরূপে গ্রস্তত করার দরকার - পরে 
সেই জমিতে বেশ কবিয়া কাদ! কর! উচিত-_এই কার্য 
আমাদের দেশে একরকম ছোট লাঙ্গলে হয় তাহাকে 
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কাদার ল|ঙগল বলে। জমিতে লেই দমন জগ কিছু থাকা দর- 
কার। বৃষ্টি যেদিন খুব পড়ে, সেইদিন রোয়। উচিত, তাহ! 
হইলে গাছ গুলি শীঘ্র ' ধরিয়া* যায় এবং সতেজ হয়। চারা- 
গুলি অন্ততঃ একমাসের হওয়। দরকার। যন শীঘ্র ধন 
রোপণ কর! যায় ফলন ততই বেশী হয়__কারণ বৃষ্টি যদি 
শীঘ্র ধরিয়| যায় এবং নেই সময়ের মধ্যে যদি গাছগুলি 
পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হয় তাহ! হইলে ফলন হ্থবিপাজনক হয় 


না, কথায় বলে-_- 
“আধাড়ে পঞ্চদিনে রোপে ষদি ধান। 
স্থথে থাকে কষিকার্য্য বাড়ে সন্মান ॥% 
এই প্রবাদ বাক্য যে সত্য তাহ! সরকারী কুষিক্ষেত্ে 
পরীক্ষি 5 ফলে বেশ বোঝ যায় । 


এই রোপন কার্য আমাদের দেশে মেয়ে কষ(নেই করে 


থাকে, ১৭্টা স্ত্রীলোক তিন বিঘ। জমি একদিনে রুইতে 
পারে। 


সাধারণ চ।যারা! রুইার সমগ্ন অনেকগুলি ঝাড় এক 
সঙ্গে পুতিয়! যার, ইহাতে কাঞ্জ শীঘ্র শেষ হয় বটে কিন্ধ 
গাছের ফলন অপেক্ষাকুত কম হয় এবং অনেক (বশী 
চারার প্রয়োজন হয় । পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে 


 পুথকভাবে জমিতে এক একটি করিয়৷ চারা পুতিলে 


তাহার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হয়, কিন্তু এজন্য 
জমিতে সার প্রয়োগ দরকার । তবে সাধারণ জমিতে এক 
এক বাড়ে তিন চারিটী করিয়। চারা থাকিলে ফলনের 


. কোনই ক্ষতি হয় না- ঝাঁড়ের মধ্যে ছয় হইতে নয় ইঞ্চি 


ব্যংধান থাক। দরকার । 

আমনের চাষ বোপনের পর প্রতোজনম একবার বা 
ছুইবার নিড়েনি নজর ভিন্ন দিতে হয় ন|। 

বিহার প্রদেশে নিগার” প্রথায় চ!ষ হয়। এই প্রথয় 
রুইবার কিছুদিন পরে মাঠের জগ বাহির করিয়া দেয়। 
পরে আবার অশ্বিন মাসে ধানের শষ যধন বাহির হয় 


তখন আবার খাল হইতে জল তুলিয়' ম|ঠে ঢোকায়। 


এ প্রথ! যে দেশে জল সেচের ব্যবস্থা আছে সে দেশেই 
ষম্তব। আমন ধান কাটিবার পরেই অ।উশের মত ঝাড়ি" 
বার পপ্রয়োজনঞ হয় ন| -সমস্ত শীতকাল ধরিয়া চাষীরা 
সুবিধামত ধন ঝড়িয়। গে।লাজাত করে। 


আমনের খড় মোটা, পরিমাণেও যথেষ্ট পাওয়া যায় 
বিঘ! প্রতি ১ হইতে দেড় কাহন দ্ধ পাওয়। যায়-_বিঘায় 
ধানের পরিমাণ ভাল জমিতে ১০৪১২ মণ পাওয়। যায়। 
সারের ব্যবহারে ১৭।১৮ মণ পর্য্যস্ত্ পাওয়। গিয়াছে । 


অ.যাঁড, ১৬৩৩] 








জলি এবং ভূঙ্বীসে চার আবাদ ৯4 


দার্জিলিং এবং ডুয়ারসে চাপ আবাদ 


ভারতে চা চাঁষ করিবার জন্য ভারতবর্ষে ষে নকল 
লিমিটেড কে]ম্প।নী কাজ করিতেছেন, তাহাদের মুল্ধন 
প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে ৩৬ কোটি টক 
থাস বিলাঁতের লোকের অর্থাৎ তাহার সহিত ভারতের 
লোকদিগের কোন্রূপ সম্বন্ধ নাই। বাকি ৪ কোটি 
টাকার কতকাংশ ভারতবাদীর। ভ।রতবর্ষে মোট ৭ লঙ্গ 
৬ হাজার ২ শত একর (প্রায় ২১।০ লক্ষ বিঘা ) জমীতে 
চায়ের আবাদ হইগ্লাথাকে। তন্মধ্যে আসামে ৪ লক্ষ ১২ 
হাজার ৯শত একর, বাঙ্গালায় ১ লক্ষ ৮৬ হাঁজার ৬ শত 
একর, দক্ষিণ ভরতে ৯৭ হাঁজার৮ শত একর, উত্তর 
ভারতে ১৫ হাজার ৮ শত একর এবং খিহ!র উড়িষ্য।য় 
২১ শত একর, জমীতে চাঁয়ের চাষ হয়। এই চার চাষে 
যে লাঁভ হয়, তাহার শতকরা ৮* টাকারও অধিক 
বিদেশে চলিয় যায়, অথচ চ। চাঁষের সকল কাঁজই এদেশে 
হইয়া! থাকে । আমাদের প্রত্যেক ভারতবাঁপীকে সেই 
দিকে নজর দিতে হবে। 

সম্প্রতি দাঞ্জিলিং এবং ডুয়াস' এই উভয় জিগার 
সমস্ত চা বাগান পরিদর্শন করিয়! মি উইলক্ষিন্সের 
একখানি সুন্দর রিপোট প্রণটস গেজেটেও এগ্রিক)াল 
চরিষ্ট পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়া.ছ। নিম্ে তাহাই 
বিবৃত করা হইল। তিনি যে সমস্ত বাগ।ন গুলি পরিদর্শন 
ও পরীক্ষা! করিঞাছেন সে গুলি উক্ত দিল[দ্য়ের মধ্যে 
আদর্শ চ। বাগান বলিলেই চলে। 

এই সমন্ত স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া প্রথমেই 
নজর পরে এক স্থান হইতে অন্বস্থানের অত্যধিক দুরঞজ। 
টোকৃলাই নামক স্থানে উপস্থিত হইতে প্রান্কু চাঁক্িদিন 
সময় লাগে। ডুযাসেও এইরূপ একস্থান হইতে অন্ত 
স্থানে যাইতে বনুলময় প্রয়োজন হয়। দাক্জিলিং 
পৌছিবার পূর্বে প্রারুত্তিক দৃশ্ঠও নিতান্ত একঘেয়ে_ 
কেবল বড় ঝড় ধানক্ষেত। কিন্তু দাঞ্জিপিংএ পৌছিয়া 
নে সুন্দর দূ, পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় উ পর্বত কাঞ্চন 


অসহা এবং অস্বাস্থাকর। 


জজ্ঘা ও সুশ্রী মাসুম দেখিতে পাওয়া যায়-_তাহ। সহজে 
ভূলিবার নহে । টোক্লিতে গিয়া প্রথমেই চা বাগানের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারা যায় থে 
প্রকৃতির মধ্যে অন্তু নিক্ষেপ করিয় তাহার গুহা 
তত্ব আয়ত্ব করা বড় সহজ পরিএমের কাধ্য নছে। 
পণীক্ষা আরস্ত করিতে হইলে সমতল ভূমি সমতল আকাশ 
ও সমপরিমাণ শন্যদায়ী বাগনের প্রয়োজন । 


ভারতীয় জমির উত্পাদক শক্তি । 


বুম/ন ভারতীয় কুষকগণের সৌভাগ্য যে নৃতন 
চিন্তা ও নব নব পরীক্ষার জন্য তাহারা প্রথম হইতেই 
কার্ধ্যাকস্ত করিতে অনেক উপদেশ পাইয়! থাকে। 

দিলোনের চা বাগানের উৎপাদক শক্তির তৃপনায় 
ত।লরূপ লক্ষ্য করিয়! দেখিলে এই নকল জিলার উং- 
কর্ধতা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারাষায়। অনেকে কতখলি 
জমি সম্বন্ধে বলেন যে তাহ!তে নাকি চ1 উৎপন্ন কারী 
প্রান উপকরণের অভাব কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল 
যে সেই সব জমিতে অত্যন্ত অধিক ঝাড় ঝোপ জন্মিয়ছে। 
বেশ বুঝিতে পার! যায় যে এই গুদ সুপরিচিত দিলোন 
আগাছ।। 


চ1] আবদকারীর জীবনের কঠোরতা | 


সাধারণতঃ আবাদকারীদের গ্রীবন এই সমস্ত জেলায় 
বাস্তবিকই কঠোর । সিলোনে যাহার! থাকেন তাহা- 
দিগকে ভারতের উত্তরাঞ্চলের এই সমস্ত জিলয় বদলী 
করিলে তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িবে__ 
সন্দেহ নাই । এই লকঞ্জ, স্থানের আবহাওয়া বড়ই 
সকনকেই প্রায় প্রত্যহ কুই 
নাইন ব্যবহার করিতে হয়। ভগ্লাবহ শঙ্ক(জনক 
ম্যালেরিয়া জঅরের এইখ(নে যণেষ্ট গ্রাছুর্ভাব । 

অনেকগুলি বাগ।ন অত্যন্ত নিষ্জন এবং ব্যবসায়কেন্জু 
কলিকাতা নগরী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কপিকাত 


৯৮৮ 


যাতায়াতের এত খরচ ও উহ, এত বিরক্তি জনক 
যে সহজে গমনাগমন কর] এক প্রকার অসম্ভব । ট্রেনের 
সুবিধা নাই, রাস্তাঘ।ট ও ভাল নহে এবং টেলিফে(নের 
ও বন্দোবস্ত নাই । সামনে বাজার হ।ট নাই - ব্যবহার্য 
দ্রব্য।দি কলিকাত। হইতে সরবরাহ করিতে হয়--কাজেই 
ট।টক!1 খাণ্ঠ দ্রব্যাদি পাওয়াই যায় না। সাহেবদের 
বাম ভবন বর্তমান কালোঁপষাগী নছে। কুলিদের 
ত কথাই নাই। পোলো এবং টেনিস্‌ প্রভৃতি 
খেপিবার এবং সাধারণের সহিত মেল! মেশা 
করিবার জঙ্-ক্ল।(ব গৃহ আছে কিন্তু অধিকাংশ সভে)র 
পক্ষেই রীতিমত ক্লাবে গমনাগমন সুবিধাজনক ও সম্ভব 
হইগনা উঠে না_ বিশেষতঃ বর্ষাকালে ত একপ্রকার 
অসম্তব কারণ বর্ষাকালে পথ ঘ'ট একেবারে অব্যবহাধ্য 
হইয়া উঠে। এইরূপ জী.ন অশ্বারোহন পটু অবিবাহিত 
ব্যক্কিগণের পক্ষে হয় ত মন্দ নহে কিন্তু বিবাহিত জীবনে 
এই স্থানে থাক এক প্রকার অসন্তব। স্ত্রীলোৌকদের 
জীবন আরও দুর্বহ। মিলোঁনে চা-বাগানের সাহেব! 
যতট। আরামে থাকে সে তুলনারন এখানকার জীবন 
বাস্চবিকই দুঃসহ | তবে মান্য এত সহঞ্জেই এই জীবনে 
অভ্যন্ত হইয়া পড়ে ষে এইরূপ কঠোরতার জন্য কেহ 
কোনব্ধপ ছুঃখ প্রকাশ করে নাই। সিলোনের তুলনায় 
বেতন বেশী নহে তবে কমিশন সমধিক পাওয়া যায়। 
ড,য়ার্স এবং আসামে চা-ঝাড়। 

ডুাদের চা-বাগানের উপরি ভাগ চমৎকার সমান 
কিন্ত তলভাগ অন1শের চা-বাগানের মত অত সমতল 
মছে। এখানে পাতা পুর্ণ হইলে সংগ্রহ কর! হয়। 
মসিলেো৷নে যেরূপ উচ্চ---(00779 11756) ঝড় দেখিতে পাওয়া 
ফাঁয় এখানে তদ্জরপ দেখা যায় না। টেক্লের চাঁবাগানের 
? বচ্পঠুগর মতে সমতল ঝাড় অধিকতর জুলদানী। 
লাইন গুলি বৈজ্ঞানিক প্র অনুসারে 
নিভূরল।.. - এখানকার মাটিতে প্রায় ৬ “ইঞ্চি নিয়ে পাথর 
এবং জুড়ি দেখিতে পাওয়' যায়৷ $এই জেলা গুলিতে 


বাৎসরিক প্রায় ১৮০ ইঞ্চি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হল্স। এ 
জেলাগুলিতে গ্রীষ্ম আরস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বুটটি পড়ে। 
শীত কালেই বৃষ্টির অভাব হয়। 








আনান. 


[১ম বধ তয় সংখ] 





প্রধান রাস্তাগুপি অত্যন্ত শোচনীয় তবে আসামে 
পথের মত মত মন্দ নহে। আদাঁমের পথগুলি এত 
খারাপ যে এক পেটার বেশীচা বে।ঝাই গাড়ী অনেক 
সময় পথ দিয়! লইয়! যাইতে পার! যায় না। অনেক 
স্থানে সুুনির্িত শেড দেখিতে পাওয়া যায়। দাদপ 
নামক স্থান তত স্ুখিধাঙ্নক নহে-_ এখানে নান। প্রকার 
ব্যাধি জন্মিয়া থাকে । কিন্তু ওখানে যে কয়টী গ।ছ দেখ! 
গিয়!ছে তাহা লিলোনের জাতি অপেক্ষা বিভিন্ন । এই 
সকল স্থানে সাময়িক চেরা বীজের ফলল (০০171690 
19%10797$) প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বোগা 
এবং গরুর ব্যবহার্ধ্য মটর প্রভৃতির চ।ষ দেখা যায়। বড় 
গাছের ছাঁয়াতে জমির সিকততা অধিক নষ্ট হয় অথচ চেরা 
'বীজের উৎপাদনেই অধিক ক্ষতি হয়। এই পরীক্ষাঁতে 
টোকলেতে দেখা গিয়াছে যে বড়গাঁছের ছায়াতেই কম 
ক্ষতি হইয়া থাকে । 


ক্ষতিকর আগাছা 


কতগুলি বাগানে আগাছার বুদ্ধির পরিমাণ বাস্ত- 
বিকই হিলোন-আবাদ-কারীদের চক্ষে শঙ্কাজনক। 
অনেকের অভিমত এই যে জমিতে অত্যাধিক জঙ্গল 
হইলে চ!-চাঁরার ঝোপগুলি উন্নতি লাভ করিতে পারে 
না, এতছ্যতীত চ!ষারাও চ-সংগ্রহ কার্যে অনিচ্ছ,ক 
হইয়া পড়ে। 

সিলে'ন চা বাগানে রলশে।ষক কাট জন্মায় [সত 
এখানে অত অধিক জন্মিতে পরে না। সিলোনে 
আগ।ছ! নঃঃ করিবার খরচ অপেক্ষা এই পোকা বিনাশ 
করিবার খরচ অনেক অধিক। যদি পিলোনে অনবরত 
এইরূপ খরচ করিতে হয় তবে ৫সখানে চা-বাগানে অধিক 
দিন ফসল পাওয়! বে।ধ হয় অসম্ভব হইয়া! উঠিবে। 

পুরাতন চা সরা কার্য এখানে একটা সাধারণ 
নিম । এই কার্য্যধ্থীনে বেশ সফল ভাবে করা হয় 

হেলোপেণ্টিন্‌ নমক একজাতীর় মশক এখানে খুব 
দেখিতে পাওয়া ষায়। প্রায় ৩০ বতসর পূর্বে কেলানি 
উপত্যকায় এই মশক যেরূপ ক্ষতি করিয়াছিল এখানেও 
তাহার। তদ্রপ ক্ষতি করে। এই মশকের দৌরান্তে 


আধাঢ়, ১৩৩৩ ] 
এখানে লক্ষ লক্ষ মণ চ| নষ্ট হইর। যায়। পাত:-বিন্কারী 
পোকাও.:এখানে যথেষ্ট । 
মিলোনে €ধরূপ: সার দেওয়ার প্রণালী আছে টং 
জিলাগুলিতে তদ্রুপ নাই। অবশ্য এখানকার জমি এন্ড 
উর্বর যে অধিক সার ব্যবহার কর! প্রয়োজন হয় না। 
অনেক চ1 বাগানের মাণিকের! বলেন যে প্রতি তিন 
ব্ঘায় ২০২ টাঁকার-অধিক খরচ না করিলেও চলে । সার 
আনয়ন করাও কষ্টসাপেক্ষ। যে 'মশিত সার. সচরাচর 
ব্যবহৃত হয় তাঁহা৪ ভালকরূপ পরিমাণমত মিশ্রিত কর! 
হয় না। 


 প্রুনিং ) 


হাক! ধর্য সাধারণতঃ খুব উচ্চ এবং_-আলত? ভাঁবে 
কর! হয়। ঝোঁপগুপি ২৮" ইঞ্চি হইতে ৩০* ইঞ্চি এবং 
গাছগুলি শ্লট পেন্িলের মত। কোঁলার প্রুনিং--এমন 
ভবে কর! হইয়াছিল যে শতকর! প্রায় ২ংটা গাছ 
মরিয়। গিয়াছিল। প্রত্যেক ঝাড়ই সমান করিয়! 
নিড়।ন হয়। 

চা প্রস্তত বারের প্রধম মুক্ষিল এই যে অল্প সময়ের 
মধ্যে অধিক পরিমাপ শশ্ত চালান করিতে হয়। যন্ত্রপাতি 
যথেষ্ট ব্যবহার কর! হম্প বটে কিন্তু কার্য্ের অনুপাতে 
তাহা মোটেই বেশী নন্ন। বরং এত কম যে সিলোনী 
প্রথ| অবলম্বন করিলে এই যন্ত্রপাতিতে কিছুতেই 
কুলাইত না । 

কারখানা । 


কারখানার বন্দোবস্ত আদর্শ অস্থয!প্রী নহে। ইহাতে 
অধিক পরিমাণে চা. বিনষ্ট হইয়া যয়। রোলারগুলি 
অতিশয় জোরে চাপিত..হয়। জ্যাকননের র্যাপিড 
রোঁবারই; সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইন্া 'খাকে। এক 
শিনিটে প্রা ২*।৩০ বার রোলাঁর- টান! হগ্ত।: একটা 
ব্যাতীত অন্ত সমস্ত উইদাস গুলি সিলোনের তুপ- 
নার শতকর। ২৫৩০ ভাগ কআধিকতর সবুজ । -কলের 
ঝাঁহিরে শুধ্ধ করিবার বঃশনির্সিত আনেক চাং আছে। 

স্ম্ন্ত চা পাতাগুলিই মধ্যম জাতীয়, সেওুলি. খুব 
শক্ত নহে_কতক খুলি প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে যত তন্তপর্ণ 

২৩ 


 দার্জিলিৎ এবং ভুক্জাসে চা” আন্বাদ 


বিশেষত্ববিহীন। 
/শুদ্ধ করিবার পরই বাবহার করা হয়_-অনেকের মতে 
ইহ] সমীচিন নহে | 


ঈঈ 





বলিয়! মনে হয় তদপেক্ষা! অধিক তন্তপূর্ণ। রানারণিক 
প্রথায় শুদ্ধ কৰিবার প্রপ।লী বথেই্ই প্রচলিত "এই 
প্রণ।লী অনুসারে চাপাত1 অধিকক্ষণ পুফ করিবার জঙ্গ 
রাখা হয় না। তবে ইহার মূলকারণ বোধ হয় এই যে 
একপ্রস্থ চাপাত1 তাড়াগাড়ি না সরাইলে দিতীরপ্রস্থের 
স্থান হয় না। 

এখানকার রোলার দিয়! চূর্ণ করিবার প্রথা আধুমিক 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে হয় না। স্থানীয় হস্তনির্শিত এক 


প্রকার যন্্ অথবা একপ্রকার পুরাতন ছোট ধন্ত্র এই 


উদ্দেশ্ঠো ব্যবহৃত হয়। 
এইরূপ যন্ত্র নাই। 

ফাঁরম্যানটেসান-_বিশেষ কার্যকারী বলিয়। বিবেচিত 
হয়। এই কধ্য অন্ধকার গৃহের মেঝেতে অল্পবিশ্তর 
পুরু করিয়া বিছাইয়া দিয়। করা হইয়া থাকে। এই 
প্রণালী সন্বদ্ধে অনেক মতভেদ আছে।: 

উত্তাপ দিবার জন্ত অন্যধিক তাপ ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে। ২৪৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ভাপ দেওয়া হয়। 
এতদুদোশ্টে বড় বড় যন্ত্র বাবহ!র হয়। সুবুহৎ প্যারাগন 
ষস্ত্রই বোধহয় এতদঞ্চলের সর্বপেক্গা ক্ষুদ্রতম ঘন্তর। 


অনেক কারখানায় আবার 


স্থানীয় রোটার সিফটার। 

একটী কারখানা ব্যতীত অন্ধ সমস্ত কারখানাতেই 
এ অঞ্চলে প্রস্বত সিফট।র প্রচলিত আছে। বিশ বৎসর 
পূর্বে সিলোনে যে প্রথায় শুণাচলারে চ-বিভাগ করা 
হইত এখ।নে এখনও সেই প্রথাই অবলদ্ষিত হয়। 

অধিকাংশ চাই দেখিতে সুন্দৰ এবং খাইতে নুস্বছু। 
কিন্ত তাহারা গিলোনে প্রস্তত মধ্যমজ|তীয় চায়ের 
এখনকার সর্বোৎকৃষ্ট চা [হতীয়ব।র 


দ।ঞ্দিলিং 
| এই জেলাতে চ। পরস্থত প্রণালী অন্ত জিলা তু 


, জন্পুর্ণ বিভিন্ন রকমের । এখানক।র সমন্ত . সাজদূরপ্রযমই | 


অন্ত স্থানের তুকনায় ক্ষুদ্রতর্‌। .ত্মুধিক/ংশ বাগানের ' 
আঁকার ছোট । ক্ষু্র ক্ষুদ্র বাখানগুলি অত্যন্ত ঢালু 


১০০. 


[১ম বর্ষ-৩সর সংখ্যা 





জায়গাক্স অবস্থিত থাকার দরুণ তাহাতে যাতায়াত কয়! 
অত্যন্ত কষ্টুসাধ্য। কতকগুলি রান্ত! একাস্ত জচল। 

এই স্থানের ম।টিতে মাইট্রোজেন কম কিন্ত পটাশ 
এবং' ফসফরিক এসিড যথেই। মাইকা প্রায় সন্ত 
জমিতেই দৃষ্ট হয়। এখানকার চা বাগানগুলি সমস্তই 
অত্যন্ত খাড়৷ পাহাড়ের উপর থাকে থাকে অবস্থিত। 
কোন কোন ঝুগাঁনের উচ্চতম স্থান ও সর্ববনিয় স্থানের 
যধ্যে অসাধারণ দুরত্ব। বাঁগানগুলি সাধারণতঃ অল্প 


পরিসর লন্বা। এই জিলাতে টিরাই এবং পাহাড়ের নিয় 


সমতল ভূমি লইয়! মোটের উপর "চষ্লিশ হাজার হইতে 
পঞ্চাশ হাজার একর জমিতে চায়ের বাগান আছে কিন্ত 








ইহার এক তৃতীয় খব। এক চতুখাংশ স্থানেই ভাল 
নুগন্ধযুক্ত চা প্রস্তত হয়। প্রতি একরে মাত্র ৩** পাউণ 
চ! জন্মার কাজেই এই স্থান চা উৎপন্ন হিলাবে পৃথিবীর 
চা বাজারে বিশেষ প্র।ধান্য পাইতে পারে না। 
উপসংহার। 

উক্ত জেলাগুলিতে ধে সমস্ত লোক আপনাদিগের 
স্ব স্বাচ্ছান্দের প্রতি লক্ষ্য নারাখ্য়ি! এরূপ ভাবে কষ্ট 
দ্বীকার করিয়া পতিত বন্ভূমিকে আবাদ করিয়া 
সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিতেছেন তাহার! বাশুবিকই 
প্রশংসার যোগ) | এই সমন্ত স্ুদুরাগত মহোঁদরগণ 
সত্যসত্যই ব্রিটিশ সাআাজ্যেরঞজপ । 


শশী 


কুমড়া, শশ। ইত্যাদি আবাদ । 
প্রচাধী। 


শশা, কুষড়া, ফুটি জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে প্রায় একই 
প্রকারের চাষ ও সার গ্রয়োজন। 


সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস ষে এই সকল ফসলগুলি 
খু বিশেষেই পাঁওয়া বায় কিন্ত তাহা! ঠিক নহে। উক্ত 
ফসলগুলি বৎসরের সমস্ত খতৃতেই রীতিমন্ত চ|ষ করিলে 
পাওয়া যাইতে পারে। প্ররুতপক্ষে ইহার মধ্যে সচর|চর 
কতকগুলি বারমেমে ফসলের গাছ পাওয়া যায়। 
ইহাদের জন্ত বৈশাখ-টজাষ্ঠ মাসে জমি গ্রস্তত করিয়া 
রৌদ্র-ক্িরণ যাহাতে পাইতে পারে এমন অবস্থায় মাটিতে 
গর্ত করিস বীজ রোপন করিতে হয়। জমি-যদ্দি_ খ্তুর 
প্রথম দিকেই প্রস্তুত করা সম্ভব ন। হয় তবে য়ে জমিতে 
বীজ, বপন রা হইবে তাঁহীতে শু “ঘাস, পাতা গোবর 
প্রভৃতি পৌঁড়াইয়! তাহার ছাই মাটির তলায় চাপা দিয়া 
রাখিলে তাল ফল হইবে। 
জোঠ্ মাসের শেখে অথবা আদা মাসের প্রথমঙাগে 


জমিতে বীজ বপন ও জল সেচ কর! কর্তব্য। ছুইটা 
চারার মধ্যে অস্ততঃপক্ষে ছুই ফিট দুরত্ব থাক প্রয়োজন । 
এই চারাগুলি সাধারণতঃ মাচায় এবং নীচেও অগ্মায়। 
একাধিক জাতীয় ফসলের চার! একই মাঁচাতে একই 
স্থানে রোপন কর! চলিবে না--ভিন্ ভিন্ন ফসলের জন্য 
ভিন স্থানে পৃথক মাঁচা করিয়া দিতে হইবে । লাউ এবং 
কুমড়।র মাচা খুব শক্ত হওয়া! দরকার। 


বৃষ্টি না হওয়। পর্য্যন্ত প্রত্যহ জল সেচন করা উচিত। 


গ|ছ একবার লতাইক়া! উঠিতে থাকিলেই' আধ 
গযালন জলে এক - মু অ।ন্দাজ নাইট্রেটু অব. সোডা 
গলাইয়া সেই জল প্রত্যেক তিন চারিটা চারায় সেচন 
করিতে পাঁরিলে গাঁছর্জুটী খুব সতেজ হইবে। ইছাতে 
অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টির প্ছাঁত হইতে রক্ষা পাইয়া 
গাছগুলি বেশ বুদ্ধি পাইতে পারিবে । সার হিসাবে এই 
সব গাছের জন্গ গোবর যথেষ্ঠ পরিমাণে দিলেই চলে। 


আযাঢ়, ১৩৩৩] 





চার! যখন. বেশ বড় হইয়া উঠনে তখন ফুল ধরিবার 
পূর্বে গ্রতি চারাতে এক মুঠ! গোবর এবং এক মুঠা 
নুপার ফসফেট সারের ব্যবহারে অতিশয় উপকারজনক 
ফল হুইবে। উক্ত মিশ্রিত সার গাছের গোড়ার আতি 
সঙ্গিকটে দেওয়! উচিত নয়-৬ হইতে ৮ ইঞ্চি দূরে 
জমিতে চারিদিকে ছড়াইয়! দিলেই ভাল হয়। ফল কাট! 
ব্যতিরেকে ইহার পর অন্ত কোন পরিশ্রম বিশেষ প্রয়ো, 
জন হুইবে না। প্রথম ফগলগুলি বীজ করিবার জন্য 
রাখা উচিত নহে। 


78118॥ (ঘুলা), ঢেরস এবং 0910 রভৃতি। 


এই সকল ফসল লিও সকল খতুতেই জগ্মান যাইডে 
পারে.।এ৯ধারাপ বী্ধ ব্যবহার কর] কখনই উচিত নছে। 
ভাল পরীক্ষিত বীজ ব্যবহ।র করিলে যথেষ্ট পরিমাণে 
লাভ হইতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণ মানে বীজ বপন 
করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ফসল পাইতে হইলে মাঘ 
ক|ক্তন মাসেই বীজ বপন করা উচিত। 

বীজ বপনের পূর্বে ভাল করিয়া জমি পাঁট করিতে 
হইবে। অন্ততঃপক্ষে একবার লাঙ্গল দিয় বার ছুই মই 
দেওয়া একান্ত দরকার। মাঝে মাঝে আগ।ছাগুলি 
তুলিয়া ফেলিতে হইবে নতুবা গাছের পক্ষে ক্ষতিজনক 
হইতে পারে। ঢেরস এবং গোয়ারের বীজ একেবারেই 


সখ চরে মলা 


১০৯. . 


জমিতে রোপণ কর! উচিত। যুলার বীজ বপন করিবার 
তাত্র মাসই ওশত্ত লমর। রীতিমত, বন্ধ করিলে এই 
ফমলগুলি হইতেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। বোতাই 
প্রদেশে অনেক কষক কেবল এই সব ফমলের চাষ করিয়! 
প্রচুর তবর্থ উপাঙ্ধন করিয়াছেন। বৎসরে তিনবার 
করিয়া এই ফদল পাঞয়। যাইতে পারে। বর্ষ। খহুর ফলল 
জৈোষ্ঠ মাসে, শীতের ফসল ভাত্র আশ্িন ম।/সে গু গ্রীন্ের 
জন্ত পৌষ মাঘ মাসে বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। 
নিয়লিখিত সার গোবর মাটির সঙ্গে ব্যবছার করিলে 
চাঁরা গাছের বিশেষ উপকার হইবে। 


নাইট্রে অব সোডা প্রতিবিধ! জমির অয ২৫ সের 
সুপার ফস্ফেট রি রর 
সালফেট অব পট।স্‌ ঁ ১৩ নেয় 

এইরূপ মিশ্রিত সার ৪ওনং রূ।ইত স্্ীটস্থিত মেনাস” 
ইউঙ্গ এগড কোম্পানির নিকট অতি নুলত মূল পাওয়! 
যায়। 

শীত এবং গ্রীশ্মের ফসলের জন্ত যদিও জল েচনের 
দরুণ কিঞিৎ অধিক ব্যক্ন হইবে তথাপি তাহাতে 
লোকসান হইবে ন!। 

এই সকল ফসলের ভাল করিয়! চাষ করিলে শতকরা 
একশত টাক1 লাভ কর আশ্চর্ষেযর বিষয় নছে। 


ক্গুখচরের মেলা | 


ঠ 
সে জন্মেছিল রাজার ঘরে স্রাঙ্জার ছেলে হোক্ছে। 
তার সঙ্গে ধার ভাব হোঁল সে চাষার মেয়ে। 
সুখের আলাপ তাদের কোনও দিন হয়ুনি। 


দেখা হোলে ছুজনে কেবল চেয়ে থাকতে! দুজনার 
পানে। 

সন্ধ্যাবেলায় রাজার ছেলে সঙ্গীদের সাথে প্রাসাদের 
ছাদে বাঁজপাখী নিয়ে খেলতে|। | 


সিরা জারির 


১০২৪, 


এষন সমম্ম গোধুলির লিন আলোয় মাঠের থেকে 
ঘয়ে ফিরতো| চাঁষার মেয়ে সঙ্গিনীদের সাথে । ণ 

যদি তাদের মিলন হোত চে।খে চোখে; তবে রাঁজ!র 
ছেলে বাজেক্স পায়ের সোণার শিকল হতে অবাক হোয়ে 
চেয়ে থাকৃতে|। 

চাষ।প় মেগে থমকে দী।ড়।তো অশোক বনের গদন্ধভরা 
অন্ধকাঁরে। 

রাজার ছেলের সঙ্গিরা হাসতো মুখ টিপে। 

চাষার মেয়ের সঙ্গিনীদের হাদি চমকে দিত বেলা 
শেষের স্তন্ধ আকাশের বুক। 


ঃ 


এমনি. কোরে তার্দের পরিচয় পিন দিন ঘনিয়ে 
ওঠে। 

রাজার ছেলে রাজসভায় বসে দুরে গরুর গলার 
ঘণ্ট। শোনে আর কাজ তুল হোয়ে য।য়। মন্ত্রী অগস্ধ্ 
হয়। 

চাষার মেয়ে ধান ভানতে ভানতে দূরে মঠের পারে 
অশোক বনের ফাকে রাজপ্রাসাদের চুড়ো দেখে আর 
তার হাত চণে না- কাজ বন্ধ হয়। 

তার মা তাকে বকে। 

রাণী বল্লেন রাজ।কে “ওগে। ছেলের তে। বয়েস 
হোল এইবার বৌত্সান ঘরে।” 

রাজা বল্লেন 'আচ্ছ| |? 

ছেলে মুখ ভারি কোরে উঠে গেলো সেখান 
থেকে। 

চ।যাঁর মেয়ের বয়েস হে।য়েছে বর জোটেনা। 
বল্পে “কাল আমি ছেলের খেজে বেরব।” 


চাষ! 


অবাক 


১১১১১১১১১১১ 


[১ম বর্ষ-্তয়' সংখ্যা 








চাঁষার মেয়ে লারা রাত কাঁদলে ছেঁড়া কাথাক় মৃখ 
লুকিয়ে। 


০ 


নুখচরেতে চেত্র পূর্ণিমার মেল। বসেছে। 

রাডার ছেলে চলেছে মেল! দেখতে, সঙ্গে লোক 
লন্কর পাইক পেয়াদ।। 

চাঁধার মেয়ে চলেছে সঙ্গিনীর 
পথে। 

রাজার ছেলে যায় সহরের পথে-চাষার মেয়ে যাক 
পায়ে হাটার পথে"-গানের সুরের তালে তালে? 

রাজার ছেলে হাতির পিঠে হাওদায় বসে সেই সুর 
শোনে। 

এবার নাকি সুখচরের চেত্র পূর্ণিমার মেলায় 
কোথাকার কোন সাধু এসেছেন। 

রাঁজার ছেলে গেল ত্(র কাছে নিজের ভাগ্যের 
লিখন জেনে নিতে। 

চাষার চেয়েও এলো। তার অৃষ্টলিশি পড়িয়ে 
নিতে। 

ছুজনের দেখা! হোল। কিসের জন্যে এসেছে সাধুব 
কছে তা ভূলে গেল তার! । সাধু হাসলেন। 


সাথে মেঠে। 


স্থথচরের চৈত্র পৃর্ণিম।র মেলা ভেঙেছে। 
ফেবার পথে সবাই চলেছে। কেবল ফিরল ন! 
রজার ঘরে রাজার ছেলে আর চাষার কুড়েতে চাঁষার 
মেয়ে। 
তাদের মেগ! ভাঙগেনি মারস্ত হোয়েছে। 
শীইন্দররত শশ্ম | 


আধা, ১১৩৩ 1 





কমি গোখন 


১০ : 





কৃষি সম্পদ-_“গোধন” | 


গবাদি পশুর বর্তমান অবনত্তির কারণ ও উহার 
উন্নতি বিধানের উপায় | 


গুরু ভিন্ন আমাদের এক দণ্ড চলে না। যে ধানের 
ভিতর বাঙ্গালীর জীবনদ।য়িনী শক্তি নিহিত আছে তাহার 
চাষ আবাদ গোঁঞাতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গকু 
আমাদের শুধু অঙ্দাতা নহে। ইহারা. নানাবিধ ফমল 
উৎপন করিয়! মাঠ হইতে গোলা, গোলা হইতে হাট বা 
বাজারে বহন করিয়। ব্যবস1 বাণিজ্যের সহাঘত| করে। 


গরুর সহিত কৃষি কার্যযের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে উভয়ের 


সাহায্য ব্যতীত কৃষিজাত খাগ্য সামগ্রী উত্পন্ন করা একরূপ 
অসম্ভব বলিয়। বোধ হয়। স্বল্প ব্যয়ে কৃষি পরিচালন! এক- 


মাত্র বলদ দ্বারাই সম্ভব । লাঙ্গল টানাও বিদে দেওয়া, মই. 


দেওয়া, কাদ! করা, গাড়ী টানা, ঘানী টানা। কুয়া হইতে 
সেচনের জল তোল। প্রভৃতি ধীর পরিশ্রমের কার্য গো- 
জাতির দ্বারা সমাহিত হইগ থাকে । অনেকে হয় ত 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পাশ্চাত্য দেশে যখন অশ্বের 
দ্বার কৃষিকার্ধ্য সাধিত হয়, তখন আমাদের দেশে বলদের 
পরিবর্তে অশ্বের সাহায্য কেন লওয়। হয় না? অশ্ব বলদ 
অপেক্ষা বলবান ও দ্রুত গমনে পটু তাাতে কোন সন্দেহ 
ন.ই। কিন্তু কষ্টসহিষণুতায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। উঃ 
প্রধান দেশের প্রচণ্ড রৌদ্রে, বার জলে, কাদায় ঘোড়া 
অধিক কাল ধীর পরিএ্রমের কার্য করিতে সক্ষম নহে। 
এতদ্যতীত আমাদের দরিদ্র দেশে অন্বের খাগ্যাভাব 'হইয়! 
থাকে । গোজাতর খাগ্য--ষথা বিচালী, ভূষা, ভূষি। খেল, 
ভাতের ফেন প্রস্ততি হুল্লাধিক পরিমাণে সকল গৃহন্তের 
ঘরে কিছু না কিছু প্রাপ্ত হওয়! যায় কিন্তু তাহার দ্বারা 
অশ্বের জীবন রক্ষ। ও পুষ্টি সাধন হইতে পারে না। প্রখর 
রৌত্রে অথবা বুষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে কাদার ভিতর 
বলদ যেমন নির্বিিবাদে পরি করিতে পারে সেইরূপ 
অপর কোন গৃহপ।লিত পশু তুলনায় ইহাদের সমকক্ষতা 
করিতে পরেন! । কোন কার্যে ঘোড়ার মত, বলদের 


সাজ সঙ্জার প্রয়োজন হয় না। উহাদের, ভগবান দন্ত 
পকুকুদ” বা “বট” (871) যেমন অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি 
করে সেইরূপ বিভিন্ন 'সাঁজ সঙ্জার ব্যয় সক্কোচ' করিয়া 
দরিত্ কুষকের প্রভৃত্ঠ উপকার সাধন করিয়া! থাকে। এই 
সকল নানা কারণে বলদ কৃষি কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী 
হইয়। আমাদের জীবন সংগ্রামে সহায়ত] করিয়া! আসি: 
চিন রড 

বলদ না হইলে আমাদের কৃষিকার্ধা কোন মতে চলিতে 
পারে না। এজস্ত সকল রুষককে বাধ্য হইয়! বলদ রাখিতে 
হয়। যাঁচা বলদের থাদ্য তাহাই গাভীর আহার। খাদ্য: 
শস্যের পরিত্যক্ত অবাবহীর্য্য অংশগুলি যথ! বিচ'লী, তুষা, ' 
ভূষি, ডালের খোলা, ক্ষুদ, ফেন পলীগ্র।মে সকলেরই খরে 
কিছু নাকিছু প্রাপ্ত হওয়। যায়, এনন্য বলদের শহিত ২।৪টী 
গাভী প্রতিপ|লনে কাহারও অসুবিধ! হয় না। গোলিক্মী 
ঘরে থকিলে আমর! অতি পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধ তনায়াসে 
সংগ্রহ করিতে পারি এবং তাহারা সন্তান প্রসব করিয়া 
কষকের অনেক অভাব মোচন করিয়া থাকে । ইহাদের 
গোবর চোন! সারে পরিণত করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিলে 
প্রচুর পরিমাণে শসা উৎপন্ন হইয়! মানুষ গরু উভয়েরই 
যে মহৎ উপকার সাধিত হয় তাহ! একমাত্র গবাদি পণুর 
সহুযোগিত। ভিন্ন অপর কোন গৃহপালিত পশুর দ্বারা সম্ভব 
নহে। যেদেশে শতকরা ৮০ জন লোক হয় মুখ্যভাবে 
নয় গৌণভাবে কৃষিকাধ্যের উপর নির্ভর করিয়। জীবিকা 
নির্বাহ করে এবং কৃষিঞাত খাদ্য সামগ্রীই যাহাদের জীবন 
ধারণ ও পুষ্টি সাধনের প্রধান অবলম্বন ও যে দেশের ব্যবসা 
বাণিজ্য কষিজাত দ্রবা সামগ্রীর রূপান্তর মাত্র সেই' দেশে 
বছর বছর শস্যহানী হইলে মানুষ গরু উভয়েরই খাদ্যাভাব ' 
হইয়। থাকে । কৃষিই ভারতের মেরুদণ্ড ও প্রধান অবলম্বন 
এবং নানাবিধ শিল্প,বাণিজ্যের : একমাত্র তরষ।। ইহার 
অনিষ্ট হইলে দেশের দুর্দিশার সীম; থাকে ন|।- ইংলগ্, 
জান্মানী, আমেরিক! প্রভৃতি পাশ্গত্য দেশের উন্নত কৃষি 
শুধু কষকের দারিদ্র্য মোচন করে নাই। কৃষির উঞ্নতির 


৯০৯ 


[১ম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 





সহিত গৃহপালিত শণ্ড পক্ষীর উৎকর্ষ ও শিল্প বাণিজ্যের 
পথ হুগম করিয়া দেশের ধন, জন, বল বৃদ্ধি করিয়া নী 
কল্যাণ সাধন করিয়াছে। 

যে প্রক্রিয়ার দ্বার ম্ৃত্বিকার উৎপাদিকা শক্তিকে 
জাগরিত ও বর্ধিত কর! যায় তাহার নাম স্থকর্ষণ। যে 
শির দ্বার! লাঙ্গল,বিদা, মই প্রভৃতি কৃষিকর্ণাদি পরিচালিত 
হন সেই গোজাতির স্বাস্থ্যরক্ষ! ওশক্তি সামর্থের প্রতি 
সম্যক দৃষ্টি না রাখিলে মৃত্তিক! উত্তমরূপে করিত হইতে 
পারে ন'। মুত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে 
যত প্রকার উপায় আজ পর্ধাস্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
সুকর্ষণই প্রধান । যদি তাহ। না হইত তাহ হইলে বাঙ্গালী 
কৃষক বিনা সারে কোন ফসল উৎপন্ন করিতে পারিত ন!। 
ম্বত্তিকার-য়খোচিত পরিচর্ধ্যা করিতে হইলে যেমন উৎকৃষ্ট 
ষন্্াদির প্রয়োজন সেইরূপ যন্ত্র চালিত করিবার জন্ত বলিষ্ঠ 
বলদের একান্ত গ্রয়োজন হইয়া থাকে। ভাদ্র, আঙ্বিন, 
চৈত্র ও বৈশ।খ এই চারিটা মাস গে! গ্রাসের হ্ব/ভাবিক 
'অভীবের সময় । এই সময় যদি বলদ গুলিকে পেট ভরিয়৷ 
খাইতে ন। দিক, নিষ্ঠুর ভাবে হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করান 
যায় তাহা হইলে উহ্ারা অতি অল্পফাল মধ্যে কম্কলসার 
হইন্না পড়ে । গোজাতি আমাদের আহার যেগাইতে, 
মালাদি বহনে ও কৃষি বাণিজ্যের প্রধান সহায় হইলেও 
খাদ্যাভাবে উহার! যেরূপ দুর্দশা গ্রস্থ পৃথিবীর কুত্াপি সেবপ 
দৃরিগে:চর হয় না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গ৷ পরিশ্রমের পর 
যে সামাস্ত পরিমাণ বিচালী প্রাপ্ত হয় তাহার দ্বারা দেহের 
গুটি সাধন হওয়া! দূরে থাকুক শুধু উদর পুরণ হয় না। 
যাছ।দের ভাগ্যে বিচালীও জোটে না তাহার! বৎসরের 
অধিকাংশ কালই মাঠের শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিয়। অর্ধাশনে 


জীবন যঃপন করে। আজীবনব্যাপী, স্বশ্লাহারে গোজাতি 


ধীরে ধীরে কৃশ, দুর্বল, হইলে উহ্বাদের দৈহিক অবনতি 


ঘটিয়। থাকে । গে।-বসন্ত, গলাফুল, তড়কা প্রভৃতি ভীষণ 
সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে এই সফল ছুর্বল প্রাণী 
সহজে আক্রান্ত হইয়। রোগ বিস্তারের সহায়তা করে ও 
অধিকাংশ অকালে মৃতু।মুখে পতিত 2ইয়! কৃষির বিশ্ব 
_উৎপাঙ্গন করিয়া থাকে। চাষে উপযুক্ত সময়ে ব্যাধি 
লংক্রামক হইলে দরিদ্র লোকে যে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ 
ও বিপদ গ্রস্থ হয় তাহ! বর্ণন। কর! ছুঃসাধ্য। 


আমাদের জীবন ধারণ) পুষ্টি সাধন ও নুখ ন্বচ্ছন্দত। 
বৃদ্ধি করিবার:জন্ত যে সকল খাস সামগ্রীর নিত্য প্রয়োজন 
তদ্মধ্যে স্বত, ছুগ্ধ, দধি ভারতবাসীর খাগ্য দ্রব্যের তালিকায় 
আদর্শ থাগ্যরূপে সর্বেচ স্থান প্রাপ্ত হইয়। আলিতেছে। 
ধে সকল উপাদানে মনুষ্য দেহ গঠিত হয়, ছুগ্ধের ভিতর 
সেই সকল উপাদান যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে । 
ডাক্তার, বৈদ্য, এবং হিন্দু শাস্বকাঁরের! সেই জন্যই ুগ্ধকে 
পপূৃ্ন খান্ক” বলিয়া থাকেন। অ।মাদের সকলেরই পক্ষে 
ছুপ্ধ অতি প্রয়োজনীয় উপ।দেয় ও পুটিকর খাগ্য হইলেও 
শিশু সন্তান রোগাতুর ও বৃদ্ধের একমাত্র আহার 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে দেশে এই নিত্য প্রয়ো- 
জনীয় পুষ্টিকর খাদ্য দুপ্রাপ্য ও ভেজাল মিশ্রিত হয় 


সেই দেশের লোকের দুর্দশার সীমা থাকে না। ঘ্বত, 


দুগ্ধ, ম(খন প্রভৃতি অতি পুষ্টিকগ খাদ্য সমূহ আজ কাল 
বাংল! দেশে এক গ্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া দীড়াইয়।ছে। 
বাজারে খাঁটী বাঁলয়! যে দুগ্ধ, ঘ্বতাদি বিক্রিত হয় তাহা 
এরূপ নিলঙ্গ্ ভাবে ভেজাল দেওয়! হয় যে কোন্মমতে 
শিশু সন্তান ও কোগাতুরকে দেওয়া যাইতে পাঁরে না। 
পুর্ববে যে সকল অঞ্চল দুপ্ধ ওছুগ্ধ জাত খাদ্য সামগ্রীর 
জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল বর্তমানে সেই সকল স্থানে ইহার 
অভাব হুইয়াছে। গাভীর সংখ্য। অন্থপাতে আমাদের 
যে পরিমাণ ছুগ্ধ ব৷ ছুগ্ধজাত্ত খগ্ঠ সামগ্রী পাইবার কথা 
আমর! তদপেক্ষা অনেক কম প্রাপ্ত হইতেছি। সর্ব- 
গ্রামী কিকাতার অভাবনীয় ক্ষুধার তাড়নার জন্যই 
হউক বা গাভী ছুগ্ধশুন্ত হইবার জন্যই হউক অথবা 
অপর যে কোন কারণেই হউক ছুধ ঘি এত দুম্মুল্য হইয়া 
পড়িঞাছে যে সঙ্গতিপন্ন লোক ভিন্ন সাধারণ লোকে 
মূল্য দিয়া এই খা্ত. ক্রয় করিতে পারে না। তাহারা 
মন বুঝাইবার জন্য ছুষ্ধ বলিয়া যে পদার্থ ক্রয় করে তাহ। 
ছুদ্ধের অগত্রংশ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আজকাল 
বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধ ক্রয় করিয়া সন্তান প্রতিপালন কর! 
মধ্যবিৎ লোকের পক্ষে একরূগ কঠিন ব্যাপার ছইয়! 
দাড়াইয়াছে। বাংলার গোঁধনু ক্রমশঃ কশ ও খর্বকায় 


হই দুর্বল হইতেছে বলিয়া দেশে দুধের পরিমাণ 
হাস হুইতেছে।, গবাদি পণুর এই অবনতির কারণ 


আষাঢ়, ১৩৩৩] 
অন্থসন্ধান করিলে দেখা যায় যে উহার কোন একটা 
বিশিষ্ট কারণে এই অবস্থায় উপনীত হয় নাই। পূর্বে 
দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা! ভাঁল থাকায় বাক্গান্ী কষক ও 
সাধারণ লোকে গোপালনের যেসকল ন্ুষোগ প্রাপ্ত 
হইত বর্তমানে সেই সকল সুবিধা হইতে একেবারে 
বঞ্চিত হইয়াছে । দেশের নদ নদী খাল বিলাদি মজিয়া 
যাওয়ায় কৃষির দুরবস্থার সহিত সঙ্গে সঙ্গে গোঁজাতির 
অবনতির স্ুত্রপাত হয়। যদি একটু বিশেষ ভাবে 
অন্ুপন্ধান কর! হয় তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে মাত্র 
১৫০ শত বওসর পূর্বে বাংলার রুধির অবস্থা এত ভাঁল 
ছিল ষে প্রতি বৎসর দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন 
হইপ্ত। বাঙ্গালী কৃষক ও সাধারণ লোক একাধারে 
প্রচুর খাগ্ সামগ্রী ও গোধনের অধিকার ছিল। এই 
সময়ে বাংলার গাভী দৈনিক ৬৭ সের করিয়া ছুগ্ধ 
গ্রদান কন্তি। কৃষির অবস্থার পরিবর্তনের সহিত গে! 
গ্রামের অভাব হওয়ায় গরুর দুর্দশা হইতে আরম্ত হয়। 
এতছ্ব্যতীত যে সরল ও সুন্দর উপায়ে উহাদের অব- 
নতির মুখ হইতে রক্ষা করা হইত সেই প্রথার আমূল 
পরিবর্তন হওয়ায় গোঁজাঁতির অবনতি পূর্ণ মাত্রায় প্রকট 
হইয়া! পড়িয়াছে। নদী মাতৃক বাংলা দেশঃ অসংখ্য 
নদ নদী গাল বিলে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রতিবংসর বন্ত!র 
জলে সমস্ত দেশে আবর্জনাদি ধৌত হইয়! যাইত। 
বছর বছর বন্যার তাঁজ৷ জলে ধৌত দেশের কোথাও 
জলাভাব ব! রোগের প্রাদুভীব দেখ! যাইত না। 
এতছ্াতীত ঘোলাজলের ভাঁস:ন পদার্থ সমূহ খিতাইয়। 
_মাটাতে বদিলে-_মাটার উপর প্পলি” পড়িয়! মৃত্তিকা 
উর্বরতা বৃদ্ধির সহিত প্রচুর রসের সার হুইর় থাকিত। 
এক বৎসর দেশে যে ফল জন্সিত তাহাতে সাধারণ 
লোঁকের ২৩ বৎসর অনায়াসে চলিয়া! ঘাইত। বৃহঠির 


. আত্ঠুবে বা জলপ্র।লাবনে অথবা! অপর ক্ষন, কারণে 


কুষির ব্যাঘাৎ, ঘটিলেও দেশের লোকের ব। গোধনের 
কাঁহারও খা্ষঠভাীব হইত না । নদী খাল বিল. বার 
মাস তাঁজা্লে পূর্ণ থাকায় সর্ধত্র প্রচুর মৎসোৎপত্তি 
হইত। বাংলার মাটীতে বছর বছর পলি সংযুক্ত 
হওয়া বাঁজালী কৃষক সার ন! দি গ্রচুরু শত্ত উৎ 


হ্নাত্দাজ সমতার স্মিতিক্ বিবঙ্পনী 


৯১০৩ 





পাদনে এমন অস্তাস্থ হইয়া পড়িয়াছিল যে আজও 


তাহারা সারের মন্থর উপলব্ধি করিতে পারে নাই! 


যেমন শস্য দি উৎপাদনে সারের ব্যবহার এদেশে অজাত 
ছিল সেইরূপ দেশের সর্ধত্র কীচা ঘাসের সংস্থান 
আশায় কেহই গরুকে বীধিয়। খাওয়াইতে অভাস্থ হয় 
নাই। দেশের প|রিপার্থিক অবস্থার পরিবর্তন হইলেও 
সেই পুরাতন প্রথা! অনুযায়ী যে ভাবে গরু গুলিকে 
মাঠে চরিতে দেওয়া! হইত আজও সেই প্রথার তিল ছাত্র 
ব্যতিক্রম হয় নাই। ফাস্তপ, চৈত্র, বৈশাখ মালে ছাঠের 
কুত্র।পি ঘাস দেখা যার না, শুধ মাঠে গরু গুলিকে 
স্বাধীন ভাবে চরিতে দিলে পেটভরা ত দুরের কথা; 
উহার! নানা সংক্রামক ব্যধি্রস্থ “গরুর সহিত মিলিত 
হইয়া অকালে ধ্বংস মূখে গমন করিবার পথ প্রস্তত 
করিয়া রাখে। শুধু তাহাই নহে, বিন। মূল্যে গো চর্দ 
প্রাপ্ত হইবার লোভে ধূর্ত চামারের! মৃত গোবসন্ত 
রোগীর দেহ হইতে পিত্ত সংগ্রহ করিয়া হাঠে ছড়াইয়। 
রে!গ বিস্তারে সহায়ত] করে। গে! মড়কের সংখ্যাধিক্য 
ঘটিবার ইহা! একটী বিশিষ্ট কারণ বলিয়া জংন! 
গিয়াছে । এতদ্যতীত গাতী গুলি দুর্বল বণ্ডের সহিত 
মিলিত হওয়ায় ক্রমেই দুর্বল ও খর্ব।কুতি বাচুর প্রসব 
করিয়! দেশের অনিষ্ট সাধন করে। হিন্দু সম্ত।ন ধাছার! 
শাস্থের অন্ুশামন মানিয়া চলেন তাহার] গোবৎকে 
মাতৃদুগ্ধের অপ্ধেক প্রদান করিয়! অর্ধেক ছু দোহন 
করিয়া থাকেন।. আজক:ল গাই গরুর ছুধের পরিমাণ 
এত অল্প হইয়! পড়িয়াছে ষে তাহার অর্ধেক কেন, পৃ 


মাত্রায় ছাড়িয়া দিলেও বাছুরের পেট ভরে না ও দুগ্ধ 


দোঁহন ন। করিলে গৃহস্থের উপায় থাকে না ম্ততরাং 
এই দোটানায় পড়িয়! যাহ হইবার হইতেছে। 

ূর্বকালে, এদেশের লোকেরা-_গোবৎসকে প্রচুর 
পরিমাণে মাতৃহ্গ্ধ পান করিতে দিত এবং কেছ কেহ 
বলিষ্ঠ বলদ বু! বণ উতপ!দলের অস্ত গ!ভীর সমগ্ড ছুধই 
ছাড়িয়া দিত। *গো-বংঙ্জ বাল্যকাল মায়ের দুধ ও 
বয়স কাঁলে দানা ঘাস খাইতে পাইলে উহাদের আকৃতি 
আয়তন শক্তি সামর্থ ও দুগ্ধদাস্সিক!. শক্তি জাতের 
অনুরূপ হইয়। থাকে । মান্য ইচ্ছামত ইহাদের যাড় 


₹৯০৬ 





'বাঙগামড়ায় পরিণত করিতে পারে। বাল্যকালে গো 
বংসের "পুষ্টিকর থাগ্যের অতাব হুইলে বয়স কালে বত 
প্রকার -পুটিকর খাগ্য ঘত্ব-পূর্রবক দেওয়া হউক না! কেন 
আর তেমন কাজে লাগে না। গাভী তাল খাইতে 
পাইরা- ছুধের, মাতা সাষান্ঠ বৃদ্ধি করিলেও জাতের 
“অনুপ পুর্নাত্রাস়: ছুপ্ধ ফিছুতেই প্রদান করিতে পারে 
ননা এবং বলদ বা ষণ্ড হষ্পুষ্ট হইলেও বলণালী ও 
গুগসম্পন্ন হইতে-পারে না। প্জাব প্রদেশের অন্তর্গত 
হান্সি হিস।র'ও রোহটক জেলার অধিবাসিরা আজও 
সেই' পুর'তন প্রথা মত এঁড়ে বাছুরকে পুর্ণমাত্রায় 
দুপ্ধ পান করিতে দেয়। পরে ষথাসাধ্য দানা ঘাস 
খাওয়াইয়! হষ্টপুষ্ট করে। একটা নির্দিষ্ট দিনে প্রায় 
8৬ শত গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া 
এ'ড়ে বাছুর গুলিকে বাছাই করে। নির্বাচিত বৎস 
তবিষ্যতে যণ্ড হইয়া এ অঞ্চলের গোবংশ বৃদ্ধি বরে 
বলিয়া আজও পাঞ্জাবের হান্সি-হিলার জাতি অবনতির 
মুখে যাইতে পারে.নাই। বাংলা দেশে জবিকল এই 


হষ্টপুষ্ট 


[১৭ বর্ষ) ৩য় সংখ্যা 





প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও দেশের ধনী. লোকের। 
শ্রাহ্গবানরে যে বাছাই করা যণ্ড উৎসর্গ করিতেন 


তাহায়াই বাংলার গোধনকে অবনতির মুখ হইতে রক্ষা 


করিত । ষতর্দিন বাছাই কাধ্য একটু যত্বের সহিত 
সম্পন্ন হইত ততদিন বাংলার গোধনের কোন অনিষ্ট 
সাধন-হয় নাই। এই প্রথার ধ্যতিক্রম হইতে আরস্ত 
হইলেই গোজাতির অবনতিন্ন ম্ুত্রপাত হয়। বর্তমানে 
বাংল। দেশের হৃযোৎসর্গ ব্যাপ।র আসল কাজের ছায়া 


'মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । একে বাংলার গরু অর্ধাশনে 


জীবন যাপন করে বলিয়। উহাদের আকৃতি আয়তন 
ক্রমশঃ খর্ব হইন্। পড়িতেছে তাহার উপর যণ্দ বাছিয়। 
বাছিয়। অকর্শণ্য থেটুরে 'এড়ে বাঁছুরকে অর্থ।ৎ যে 


বাছুর বলদ হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী তাহাকে মহ। 


সমারোছে উত্গর্গ করা হয় এবং তাহারাই পরে 
গোবংশের - বুদ্ধি সাধন তৎপর হয় তাহ। হইলে গো- 


জাতির ধংস সাধল অনিবার্য ইহাতে অনুমজসন্দেহ নাই । 


পা ০০ হারা» হা শরির 


মাক্্জ সমবায় সমিতির বিবরণী 


ষান্জাজ সমবায় সমিতির স্ংখ্য| ক্রমেই বাড়িয়া 


চলিয়াছে__১৯২৪-২৫ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে, 


ইহার স্ংখ্য। আগের বদরের ৯৭৮৫ স্থানে উল্লিখিত 
বৎসরে ১১৮৪১ হইরাছে- সভ্যের. সংখ্যা এখন 
৬১৯৩১৭৪০। সমিতিগুলির ব্যবসাও যথেষ্ট বাড়িয়া 
উঠিগাছে-_এখন তাহাদের ব্যবসায়ে ৫ ক্রোর ৮ লক্ষ 
৯৩ হাজার টাকা খাটিতেছে. ইছার শতকর! ৪০২ অংশ 
এই সমিতিগুলির নিজস্ব, বাকী টাঁকাঁ অন্ত প্রতিষ্টান 
হইতে কব্দ খর| ' হইয়াছে। এ সমিতিগুলি ছই 
প্রকারের-__ কৃষি ও অরুষি) ইহাদের সংখ্যা ধথাক্রমে, 
৯৪৭২ ও ১০৩৯ সানী পরিদর্শক সমিতির সংখ্যা 


৩১৩--জেলা সমিতি দশটী__ও কেন্ত্রী় ব্যাঙ্ক ৩২টী__ 
ছুইটী প্রাদেশিক প্রতিষ্টান আছে-_একটার নাম মান্দা 
প্রাদেশিক সমবায় সংঘ-_-ও অপরটীর নাম মান্দ্রাজ 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ধ। কেন্তরী ব্যান্কগুলির মূলধন ৪ ক্রোর 


৫৫ লঙ্গ টাকা &: কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্গুলিতে মিউনিপিপালিটী 

লোকাল ধ্বোর্ড প্রভৃতি সাধারগ্র প্রতিষ্ঠান” 'সমুহ 

আলোচ্য বর্ষে অনেক টাকা! গচ্ছিত রাখয়াছিল। 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও প্রায় ৪৭ লক্ষ ১১ হাজার টাক! 


এই সাঁমতিগুণিকে খাশ্বরূপ প্রদান করিয়াছিল, 


এই অর্থ, সমিতিগুলি অন্থারী খণদান কার্ধে। নিয়োজিত 
করিয়াছিল। মান্্রাজ কেন্দ্রীর ধনভাগারই প্রাদেশিক 


আষাট, ১৩৩১ ] - 





ধনভাগুরের কার্ধ্য করে। এই. ভাগ্ডারের ষূলধন ৫ 
লক্ষ *৪ হাগার ৭** টাকা-_ইন্থীসম।ন অংশে বিভক্ত। 
এই ব্যাঙ্কের . গচ্ছিত অর্থেক্প পরিমাণ প্রায় ১ ক্রোর 
মুদ্র।। ব্যাঙ্কের হাতে সার! বংদরই যথেষ্ট বাড়তী 
টাকা ছিল-_কিস্তু সে টাক। সরমতিগুপির কোন 
সাহায্যে আসিতে পারে নাই। 

রুষিসমিতিগুলি সংখ্যায়' ৯১৬৪ এবং তাঁহাদের 
মূলধন ছিল ৩ ক্রোর ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩শ ২৪ টাকা । 
এই সমিতিগুলির সার। বৎসরে'লাভের পরিমাণ ৫ লক্ষ 
৭২ হ|জার ৭৯৭ টাকা । এই সমিতিগুলির কার্যবিবরণী 
পাঠে দেখা বাক্স - যে ক্রমেই লাভজনক কার্ষেমর জন্য 
খণের চাহিদা! বাড়িতেছে। কিন্তু আদায়ের কার্ধ্য বেশ 
তালরূপ চপিতেছে না। 

কষিক্রয়বিক্রপ্ন সমিতির নংখ্য। এখন ৭৮ ও ইহদের 
মূলধন, ৪৮৪, ৫৫৪, ইহাদের মধ্যে ৩৯টী সমিতি এই 
কাধ্যে লাভ দেখাইতে মমর্থ হইয়াছে । লাভের 
পরিমীণ ১২৯ টাক।-_কিন্ত ৩৮টী সমিতির এই কার্ষো 
লে।কসান হইয়াছে -ইহার পরিমাণ ৪৮২৭৩ টাক]। 

এই প্রদেশে ৪টী আবাদ ও বিক্রয় সমিতি তন্মধ্যে 
১টী মাত্র সমিতির কধ্যে লাভ হইয়াছে বাকী তিনটাতে 
লোকসান হইরাছে। 

এই প্রদেশস্থ অন্ত কুধি সমিভিগুলি প্রধানত্ঃ 
তাহাদের সভ্যদের জন্ত জমি খরিদ করিয়া তাহাদের 
মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। এই জমি সভ্যের! কৃষিকাধ্যের 
বা থাকিবার জন্য গৃহনিশ্মাণের বাবস্থা করেন-_বিধরণীতে 
সার একটা বড় আনন্দের মংবাদ আছে--সমবায় 
ড় ন্দোলন ক্রমে অশ্পৃন্ত জাতিদের মধ্যেও পৌছিয়ছে | 
াহাদের ভিতর ইহা এক নৃহন জীবনের কই 







জলসেচের হুবিধার জন্যও ৷ একটা সম ঠায় সমিতির 
উদ্েখ আছে-ছুইটি সমিতি গুঁহনিম্ম।ণের _নাহাযোক 
জন্ গ্রতিঠিত হইয়াছে-.তিনটি শ্রমিকদের সঙ্গি 
অছে-৪টি সমিতি তাল্ঠাদের লভ্যদের খশদ|ন করেঃ 
তাঁহাদের . শ্রমজাত প্রব্য খিক্রয়ে সাহাষ্য 





এবং, 
করে। 
১৪ 


হাভ্রাজ অমবাস্্র শন্সিতির বিবরলী 
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রিয়াছে। প্র 


রে 
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৭টি সমিতি পতিত জমির উদ্ধাপ্পের সাহাযোর জন 
গঠিত। এবং একটি সমিতি সভাদের মধ্যে, কৃষিষক্জ ও 
সাবের বিক্ুয়ে লিগ্ু। 

উপরে আমরা শুধু কৃষি সমিতিগুলির কাজের বিবরণ 
দিলাম-_কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেকগুলি সমিতি 
আছে ইহাদের সংখ্য। ১০'৯ _-সম্য৪ ইহাতে আছেন 
মূলধনের পরিম!'ণ ১ ক্রোড় ৪৬ লক্ষ 
টাকা । 

এই সমিতিগুলির যে বিবরণ আছে তাহ টন 
ইহাদের উন্নতির বিশেষ পরিচয় পওয়া যায় । এই 
সমিতিখুলির মধ্যে ১১২টি সঞ্চয়সমিতি । এই সমিতি 
গুলির সাহ।য্যে ইহার সভ্যর্দের জন্ত ৫৩ হাজার ১৪ ট।কা 
সপ্ত হইদীছে। 


বেতনজীবী সভ্যের সংখ্যা ২৪৬ ইহাদের ভিতর 
জর্থকাংশই সরকারী কম্মচারী। কষিজ।ত দ্রব্যের 
উতৎপ'দন ও বিক্রয়ের সাহাযোর জন্ত যেরূপ সমিতি 


আছে--সেরপ অন্তরূপে শ্রমজাত দ্রব্যের জন্তও বিভিন্ন 
সমিতি আছে। ইহাদের মধ্যে 5৫টি সমব।য় ভাগার 
আছে, ইহান্দের মুলধনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৪ হাজ।র 
টাকা। সার! বৎসরে ইহার। ৩৯ লক্গ ৪৪ ভাঞার টাকার 
ক।রবার করিয়াছে । 
৪৯টি তন্তবায় সমিতি সভ্যদের তরফে ৬ লক্ষ ৭৪ 
হাজার ২৫৫ টাকার মাল কেনাবেচা করিয়াছে । এই 
কার্যে তাহাদের লাভের পরিম!ণ মাত্র টাকা 
হইয়াছিল, কিন্তু কোন কোন সমিতি এ কাধ্যে যথেষ্ট 
ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে মেটের উপর ক্ষতির ভাগই 
বেশী-ক্ষতির পরিমাণ ৪৫৫৫ টাক]। গৃহনিশ!ণ সমিতির 
খ্য। ৭৮, ইহারা মূলধন হছিসাধে সভ্যেদের নিকট 
হইতে মোট ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৩২২ টাক! পাইয়া এই 
সমিতিগুি ৩৩৭টি গৃ্নিশ্মীণ করিতে সমর্থ হইয়।ছে। 
এই কারো তাহাদের ১* লক্ষ ৫২ হাজার ৯২: টাকার 
প্রয়োজন হইয়াছিল । | 
ঠিকাদ।র সমিতির সংখ্যা বদরের শেষে ৬৮টি 
হইয়াছিল-ইহ।র| এক বৎসরে ২ লঙ্গ ৪৪ হু:জ!র 
ট/কার কাঞ্জ পেষ কগিয়/ছিল--এই সামতি গুলির প্রতি 
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সবকার স্থানীয় মিউনিসিপালিটিসমূহের দৃষ্টি অ|কষণ 
কখিয়াছেন। 

এই প্রদেশে আব এক নূতন কার্যেব আয়োজন 
হইতেছে । কৃষককে বনুদিণস্তায়ী খণের ব্যবস্থা 
কবিবাঁব জন্গ নৃন সখিতি গঠিত হইতেছে-এই সমিতি 
গুলি বষকের নিকট হইতে জমিবন্ধক ব।খিয়া অল্পহ!বে 
বহুদিন স্থায়ী খণেব বন্দোবস্ত কবিবে। ইহাবা এই 


আবাদ 


[১মব্ধয ৩য় সংখ্য 


১ ১১ 


কার্যে অর্থ আবাব সাধারণেব নিকট হইতে খণপত্র 
(ডিবেঞ্চাবস ) শিনিময়ে সংগ্রহ করিবে। এইবপ 
চাবিটি সমিতি এ বসবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

পতিত জমিব উদ্ধাবার্থে যে সমিতিগুলি গঠিত 
হইয়ছে তাঁহাব] এ বংসবে সবক।বেব নিকট হইতে, 
৫০ হাজার টাকা খান্বরূপে পাইয়াছে। 


ফলের বাগান 


বাগান পাতা” 

ম।নুষ ঘখন তাহাব কুটাব বীধেঃ তখন ঘে অনেক 
ভাবিয়। সেই স্থানটী মনোনীত কবে-- সে দেখে পাডাটা 
কেমন, বাঁজাব কবিবাব সুবিধ| কতদূব চলাচলেব বাস্তা 
কেমন, শিক্ষাণ ব্যবস্থা কেমন , এই সব দেখে তবে সে 
ভাব কুটাবেব বনেদটা খোডে। এত দেখে ভাব কাবণ 
সে কুটাবটি যখন খুসি অন্বা জীয়গাঁধ স্থ।নান্গবিত করিতে 
প|বে নাঃসে শুধু নয়_তার বংশ এখানে চিবক।লেব জঙ্ 
বাম করবিবে। তাঁধ নিজেব ও তাশহাঁব বংশের তিষ্যং 
এই কুটাবেব উপবই্ট নিঠখ কবে। 

কৃটীব ব।ধিধাব সম শেমন যত্ব কবিয়। আমবা স্থান 
নির্বাচন কবি ফ্লেব বাগান 'পাতিবাব সময়ও” 
আমাদেব সেইবপ যন্ত্র ণইতে হইবে। একটি বাগ।নও 
যদি_-সকল রকম স্তধিধা পায় এমন স্থানে স্থাপন কবিতে 
পারা যাঁয়_তাহা হইলে আমাদের ও আমাদের 
ব'শধবদিগে অথেব হাহাকাব ব্ছুকাপ্বে জন্য লাঘব 
হইবে। 

বাগান চিবকাঁলেব ভিনিষ এখনও আমাদেখ 
পিত!মহদের আমলে বাগান অতি অযত্বে খাকা দত্বেও 
প্রা" বসব কিছু কিছু আমাদিগকে দান কবে। 


[গান প।তিবাঁর সময় প্রথম পৰীক্ষা কবিতে হইবে 
সে দেশে মাটি। | 

ম।টির উপবে গাছ জন্ময়। ম।টি থেকে গাছ তাহার 
আহার্ষয ষে।গায়। এটির গুণে ফলেব পরিমাণ এবং 
গুণাগুণ নিরব কবে। অতএব ম|টিব কথাই প্রথম 
ভাবিবাব বিষষ। 

বাঁগনেব ম টি বেশি যদি এটেপ হয় ত গাছ চাব। 
অধস্থায় ৩।ব শিক মাটিতে বেশ বিস্তাব কপিতে পারে 
না, তাব ফলে এই হয়, ষে গাছটি শীগ্র বাডিষা উঠিতে 
প।বেনা। 


, খআধিকন্ধ এটেল মাটিতে জল তাড়্াাড়ি নিবি 


খ 


ধরে পায়ে না ফলে এ স্থানে জল জমিয়। গিট 






্ 


রি 1 নাইক্রোজেন নষ্ই হইয়। বায়। জল নি 4. শু 
[। করিতে পারিলে জমিতে বায়! 'টাচল 
নে: পাঁরে কিন্ত ইভা ব্যয়সাধ্য। 





আবার এটেল মাটি প্রধব রৌদ্র তাপে এক্কবারে 
ফাটিয। "চৌচিব” হইয়। যায় তখন গাছের সক শিকণ্ড 
সব ছিডিয়। ব'য়। গছ কোন বকমে “জোব” পায় না, 
শীত্রই শুকাইয়। যায়, চ।ষীবা ফলেব বাগান এ জমিতে 
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কন করে ন! তবে দেখ। যায় একমাত্র কলাগাছ এটেল 
মাটিতে হয় কিন্তু খুব ভাল হয় না। অন্য কোনপ্রকার 
গাঞ্থ একবারেই মুবিধ! হয় না। বালী মাটি যেখানে 
বেশি আছে গাছ সেখানে প্রথম অবস্থায় খানিকটি 
“বাড” ধরে। কিন্তুকিছুদিন পরেই দেখা যায়-গাছ 
“আর বাড়ে না--পাতা৷ হল্দে হইয়! ষায়-__গাছও ক্রমই 
মরিয়া যায়। গাছের “বাড়” প্রথম অবস্থায় ভান হয় 
তার কারণ--গাছ তার মৃল বালী মাটীর দিকে বিস্তার 
করিতে পারে। আর চারা গাছে জল বেশীলাগে ন৷ 
বলিয়! প্রথম অবস্থায় ষে জল আমরা চেন করি 
গাছের বাচিবর. পক্ষে তাহ] যথেষ্ট হয়। 

কিন্তু বাণী মাটিতে জল বেশীক্ষণ থাকে না, টু'য়াইয়। 
নীচে চলিয়! যায়, এবং জল য!ইবার সময় মাটিতে 
গাছের যাহ। আহার্্য থকে তাহাও ধৌত করিয়া লইয়া 
যায়। সেইজন্য গাছ বড় হইলেবেশীজল ও বেশী 
আহার্ধ্য দূরকার। জল আমর! আর যোগাইতে পারি 
না। যত দিব স্বাটিই তাহ! শুষিয়া লয়। আর আভার্যাও 
সব মাটির তলে জলের সঙ্গে চলিয়! যায় সেইজন্য বালী 
মাটিতে গাছ বড় হয় না। ঘষে গাছের শিকড় 'একবারে 
মাটির অনেক তলায় ষাঁয় তাহারা অনেক বালী মাটিতে 
জন্মায় _অশ্বখ, বট প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষ বালী ম!টিতে 
বচিতে পারে -কিন্ধ “ফল” হিসাবে এরা মানিষকে 
কিছুই দেয় না। সেই জন্য বালীমাটী বাগনের পক্ষে 
একবারেই অনুপযুক্ত । 

“বেলে দোয়াসল! মাটা”ই বাগানের পক্ষে অন্যান্ত 
উপযোগী । এই মাটার জলধারণ করিবার ক্ষমতা 
অসাধারণ; অল্প লেই গাছের খুব উপকার হয়। সেচের 

(এ খরচ। অনেক বাচিয়্া য'য়। আর এই মাটাতে গাছের 
উপকারী অনেক দ্রব্য থাকে-_গাছ ও শিকড় বিস্তর 
করিয়া সেই সব আহর্ধ্য সন্ধান করিতে পারে। . এই 
জমিতে সার দিলে সমস্ত সারই গাছের কার্জে লাগে-- 
সারের অপব্যবহার হয় না। আজ কাল খইল ব! 
অপরাপর সারের বেশী অপচয় করিলে আমর! চাষে 
লাভবান হইতে প।রিব না। 

আমরা আগে যাহ! বলিয়।ছি তাহ! * মাটারউপবের 


অঙগলেক শাগান 





১০৩ 





ংশেরই কথ! অর্থাং উপর হইতে ম1টী দেখিয়া! যাহ 
যাহ! ধারণ! হয়_-এটেল, বেঙ্গে বা দো-আস্লা তাহারই 
উপর আমাদের সাধারণ বড় জমি নিদ্ধারণ করা হয় কিন্ত 
উপরের মাটার উপর নির্ভর করিলে সময় সময় বড়ই 
ঠকিতে হয়। 
ঠিক উপরের 'একটু নিচে অত্যন্ত থারাপ মাটী থকিতে 
পারে। গাছ প্রথম অবস্থায় বেশ বাড়ে তারপর ধখন বাড 
কমিয়। শুকাইয়! যায তখন আমরা একবারে হতভম্ব হইয়া 
যাই। অনেক সময় কপালের দোহাই দিয়! বগিয়। পাকি। 
কারণ অনুসন্ধান করিলেই সব ধর! পড়িয়! যায়; আজ 
বিজ্ঞানের যুগে মানুষকে নিশ্চ্ ভাবে বসিয়া! শুধু 
কপালের পোষ দিতে দেখিলে বড়ই বিসদুশ বোধ 
ইয়। ফ্রান্স, অগ্র্রেলিয়া, আমেরিকা সকল দেশেই 
এই রূপ কিছু ঘটিলে তৎক্ষণাৎ মানুম বিজ্ঞানের সা্থাম্য 
লয় আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে মাজষের অস্থখ 
করিলে আমর! ডাক্তারের নিকট ছুটি কিন্ধ গাছের 
অন্থথ হইলে আমর! কৃষিবিদের নিকট যাইতে 
এগন৪ শিখি নাই। যখন গাছ ন|। বাড়ে ব| 
শুথাইয়। যয তখন গোড়। খুডিলে অনেক সময়ই দেখ 
যায় যে শিক নীচে অর ভেদ করিতে পারিতেছে ন|। 
হয় রবারের মত একরকম মী এখানে আছে 
আর নয় প্রস্তরের মত মাটীর সন্ধান পাওয়। যায়_- 
ইংরাজীতে তাহাকে 11%1 1ম) কহে । উভয় মাটীতেই 
শিক প্রবেশ করিতে পারে না--জল ইহাকে নরম 
করিয়া গাছের উপযুক্ত করিতে পারে না । আর ইহাতে 
গ।ছের আহারোপযোগী-কোন প্রকার ভব্য বর্ধমান 
থাকে না দেই জন্ত শুধু উপরকার মাটী ব। ৯1111069401] 
দেখিয়! মন্থছ থাকিলেই চলিপে ন। নিচেকার মাটা বা 
8111)991] পরীক্ষা! করিতে হইবে ১1)০01%11) 19৮ 11771658911 
6170 10015 01 ১51)101) 7172%ন00 01661) 11006) 5101)901], 
ফলের গাছের পক্ষে যে মাটাতে যুসের ভাগ কিছু মাত্রায় 
মাছে সেই মাটাই খুব ভাল। 
পেশোয়ার, দারভাঙগ! ইত্যাদি জাগার ফলের গাছ 
খুব ভাল হয়, আমাদের দেশে সাধারণতঃ গাছ বড় হইয়। 
বায়- পাত। ডালাপাল। বেশী হয়ঃ ফল কিন্ত খুব কম হয়__ 


. সিটে 





এই কণ! শুনিয়৷ কেহ যেন ন| ভাবেন যে আমদের বাংল 
দেশে বুঝি ফলের গাছ লাভজনক নন্ব-_ পরিশ্রম 
করিয়া গাছগুলিকে অ।মাঁদের আরক্তে আনিলেই হইবে। 
দারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অবশ্য আমাদের অপেক্ষা 
কিছু অল্প আয়ামে হইবে কিন্তু সেখানে, ফলের 
বিক্রয় নাই তাই ফলের বিক্রয়ের জন্গ এখানে তাদের 
সেই ফণ বহিয়। আনিতে হয়| আমদের দরজার নিকট 
বাজার--মআমর। এখানে যদি ফলের বাগান ভালরূপে 
করিতে পারি তাহাহইলে আমাদের নিকট সহযোগিতায় 
সঞ্গলেই পরাস্ত হইবে-আর এক কথ! এখাছুন টাটকা 
ফল পাওয়' যাইবে আর বাঙ্গলার মাটীতে [)০881। বেশী 
থাকায় ফলের মিষ্টতা সকল দেশ অপেক্ষা বেশী হয়। 
বাগাঁনের-উপরের মাটীও যেমন ভাল নীচের মাটাও তত্রপ 
হওয়া দরকার। বিখ্যাভ জাম্মান বৈজ্ঞানিক [19912 
বলেন--মাটীর উর্বরত। নির্ভর করে সেই মাটাতে আগে 
ধেফসন ছিল তাঁহার উপর। সেই ফমল সেই মাটী 
হইতে সার 'লইয়| যতট! পড়িয়া থাকে তাহাই পরবর্তী 
গাছের খোরাক জোগায় অর্থাৎ দেখিতে হইবে যে 
মাটাকে ফসল একবারে অন্তঃস।র শুন্য করিয়া ন 


আবাল 


[১মবর্ষ- ৩য় সংখ্যা 





ফেলে। অবশ্ঠ সার দেওয়। যায় কিন্ত সার গ।ছের 
আছহ|রোপযে|গী হইক়ে দেরী হয় সেই জঙ্গ গাছটা শিশু 
অবস্থায় দেই-মাটাতে ঘা! পড়িয়। থাকে 1£1ই আহরণ 
করে। 

মাটী যাহাতে উত্তশ্নূপে গাছের শকড় বিস্তারের 
উপযোগী হয় তাছাও দেখিতে হইবে । মাটীতে সময় সময 
গাছের হাঁনিকর 'অনেক প্রকার 4০ থাকে 'নে' গুলির 
দিকে৪ নজর রাখ। দরকার । বিশেষতঃ যে জমীতে জগ 
জমে সে জমী একবার ০৯০০, শ্ হইয়! গাছের পক্ষে 
একবারে ব্ষিবৎ হয়। এ জমি ফলের বাগানের পক্ষে 
একেবারে পরিত্যাঙ্গ্য; আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে জমি 
যেন সর্বদা সরস থাকে । সরস মাটী সকল বুগ্ষের-পক্ষে ই 


হিহকর। সর্বশেষে দেখিতে হইবে আসে 'পাশে চাষীর! 


কি ফলের চাঁষ করে যতটা পারাযায় সে দিকেও দুষ্ট 
রাখিতে হইবে । অবশ্থ নূতন বৃক্ষ লইয়া! আমাদের পরীক্ষা 
করিতে হইবে । কিন্থ সার! বাগানটী যেন ৫ম গাছে. না 
পূর্ণ করে। 


(ক্রমশঃ) 





বঙ্গীয় মৎস্য বিভাগ-_ 


বঙ্'য় সরকার, শীঘ্রই মৎস বিভাগ পুনঃ স্থাপন করিতে 
সচেষ্ট হইয়'ছেন। এই বিভাগটা গত ব্যয়সংকুলান 


কমিটার পরামর্শ অনুসারে উঠাইয়| দেওয়। হয় । মিঃ 
আমাদের বর্ধমান কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ মখন 
ছুটীতে ছিলেন -সেই সময় পরকার তাহাকে 


ফিণলো, 
বিলাতে 
ইংলঙ ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে মংস্যের আবাদ 


প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে ও বিভিন্ন প্রণালী অঙ্শীলগ 
করিতে অনুরোধ করেন-_ফিনলে! মহাশয় এই কার্য্য শেষ 


করিয়] এদেশে ফিরিয়াছেন শীদ্ই এ বিষয় তিনি তাহ।র 


মন্তব্য মরকারের নিকট পেশ করিবেন । 
বাঙ্গল] দেশে রেশম চাষের বিস্তার-_ 


সরকারের রেশম বিভাগের কাজ ক্রমেই বিস্ত/র লা 
করিতেছে । কলিকাত'র নিকটবর্তী স্থান সমূহে যে রেশম 
চাষ সম্ভব তাহ! এখন তাভারা কার্ষে। প্রতিপর করিয়াছে । 
কলিকাতার নিকটে চু'চুড়া কৃষি বিদ্যালয়ে তাহার। একটা 
কেন্ত্রস্থাপন করিয়া অত্র বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগকে রেশমের 
কাজ শিখাইতেছেন। এখানে-এরি গুটী ও ছোট পন্গুর 
গুটী পালন বেশ চলিতেছে_এই শিল্প যুদি আবার 
ইহাদের চেষ্টায় বাঙগলায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় তাহ! হইলে 
সত্যই বাঙ্গলার অর্থাগমের এক নৃতন পথ মুক্ত হইবে। : 


তুলা লইতে বীজ ছাড়াইবার সমবায় প্রথা, 


বন্ধে প্রদেশের সমবায় সমিতির রেজিষ্টার মিঃ জে, 


' নানা সদযুক্তিপূর্ণ সারগর্ত বন্ৃত। দির! 


এস, ম্যাডান্। আই, সি, এস মহোদয় সম্প্রতি নাসিক 
জেলার নন্দ গাঁও নামক স্থ নে তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার 
অন্ত একটী সমবায় সমিতি স্থাপন ' করিয়াছেন?" এই 
সমিতি বিগত অক্টোবর মাসে আরম্ভ কর! হইয়াছে । এই 
কোম্পানির জন্ত ইতিমধ্যেই একশত সভ্যোর নিকট 
হইতে প্রায় পনের ভাজার টাক। সংগৃহীত হইয়াছে) উক্ত 
কার্যের জন্ত চল্লিশ হাজার টাক। খরচ করিয়। আশি, মনন, 
শক্তির একটা ব্ল্যাকষ্টোন কল ক্রয় কর! হই কাজও 
আরস্ত' হইয়৷ গিয়াছে ।: : 

. বোঙ্গাই কো. অপারেটিভ্‌ সেন্টাল ব্যাঙ্ক টা দি 
উক্ত সমিতিকে সাহাষ্য করিতেছেন । সমিতি উদ্বোধনের 
দিন রেজেষ্টার মহোদয় এইরূপ সমিতি পরিছালন সম্বন্ধে 
স্লমিতিটাকে 
সাফল্যমপ্ডিত করিবার জন্য পরামশ দিয়াছেন। 

ছুগ্ধে মান £ 

শুন! গিয়াছে যে প্যারিসের জনৈকা রবীন 
করিবার জন্ত প্রত্যহ অনেক পরিমাণে ছুগ্ধ ব্যবহার করেন 
বলিয়। অভিযুক্তা হইয়াছেন। কেবল একজন নহে এইরূপ 
অনেকেই বিলালের জন্ত দুধ নষ্ট কিয়! থাকেন. ফরাসী 
সরকার তাহাদের দেশে এই দুধের অনটনের সময় দগ্ধ 
অপব্যবহছারীদের বিষয় অনুসন্ধান করিবার সু আদেশ 
দিয়াছেন। শিশুদৈর আহারের জঙ্য ছে 'অভাব-. 
এদিকে বিল।সের উপকরণ করিয়। তাহার অপব্য করা 
নির্খমতার চরম নিদর্শন | | 


৯৯২, 


পাঞ্জাব কৃষি-শিল্প বোর্ড-_ 
পাঞ্জাব কবি বিভাগের মন্ত্রী সরদার যোগেন্ত্র সিংহের 





উদ্যোগে এ প্রদেশের শিল্প, কষি ও ব্যবসায় সংশ্ি্ট ব্যক্তি 


গণের একটী সভা হইয়াছে । উক্ত সভায় সকলে এক 
মত হইয়! "উন্নতি বিধায়ক বোর্ড” নামে একটা বোর্ড 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বোডে'র দুইটা বিভাগ 
থাকিবে__ একটী কৃষি ও অপরটা শিল্প সম্বন্ধীয় 


মাদ্রাস জলপথ সম্বন্ধে প্রস্তাব,__ 


জানা গিয়াছে যে মাদ্রাসে একটা স্থবুহৎ জঙগপথের 
প্রস্তাব সরকারের সমক্ষে উপস্থাপিত কর! হইয়াছে। 
এই জলপথ প্রস্তুত করিতে গ্রায় ৪:৫ কোটা টাকার 
গ্রয়োঞ্জন হইবে। প্রস্তাবটী গব্ণমেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষ 
রহিয়াছে। 


মধ্য প্রদেশীয় জলপথ,_- 


১৯২৪--২৫ খুঃ অকের মধ্য প্রদেশের জলবিভ।গের 
কার্ধ)াবলীর কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ একটা 
প্রস্তাব স্থানীয় সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে 
প্রকাশ- যে সকল জলপথ বর্তমানে কাট।হইতেছে তন্মধ্যে 
মহানদী জল নির্গমন ব্যবস্থা, খারুং আম্বরীর মূল ও 
শখ! থাল এবং মনিয়ারীর মূল খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কাজ করিবার মন্জুক্েরে অভাব, অনুসন্ধান এবং নকস! 
প্রস্তুত ও খরচ ঠিক করিবার কার্যে অযথা বিলম্ব প্রভৃতি 
নান। কারণে অর্থের অসংকুলান হইয়! পড়িয়াছে। 
সরকার মনে করেন যে আনাপুর-কোরিয়! এবং রায়পুর 
ভিজিয়ানা গ্রাম রেলওয়ে লাইন নির্মাণের জন্ত অত্যধিক 
লোকের আবশ্ক হওয়ায় ঠিকাদারগণ জলপথ নির্মাণের 
জন্ত চুক্তিমত লোক সরবরাহ করিতে পারিবে ন! 
বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব পূর্ব বত্সর অপেক্ষা এ বৎসরে 
অধিকতর ধানজমিতে জলাগমের বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে 
এতদ্ধ্যতীত পূর্ব বংশরাপেক্ষ। অধিক জমি জরিপ করা 
হইয়াছে । গত বৎসরের অভিজ্ঞত! হইতে বুঝিতে পারা 
গিয়াছে ষে মধ্য প্রদেশে চুক্তির পপ্রথাই সর্বাপেক্ষা "সুবিধা 
জনক। জল পথের বৃদ্ধি এবং চুক্তির হার বৃদ্ধি হওয়ার 


আবাদ 


[ ১ম বর্ষ-৩য় সংখ্যা 





দরুণ ভবিষ্যতে ফল ভাল হইবে বলিয়াই মনে হয়। যদিও 
বর্তমানে সাক্ষাৎভাঁবে ফল ভাল হইবে না তথাপি আশা 
করা. যায় .যে শত্তের ফলন অধিক হইবে। জল ন 
হওয়র দরুণ শস্যের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা অনেক 
পরিমাণে কমিয়া গিয়৷ বাৎসরিক ফসল বৃদ্ধি হইবে। 


কচুরি পানা সপ্তাহঃ__ 

বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ত মহা- 
শয়ের উদ্যোগে কৃষ্ণণগর সভায় গত জানুয়ারী 
মাসে যে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল--তদন্থ- 
সারে সদর মহকুমায় গত মে মাসে প্রথম সপ্তাহে 
“কচুপী পান! সপ্ত হ" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । সদর মহ- 
কুমার সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয় উক্ত সপ্তাহে 
একটী দল গঠন করিয়া সমগ্র মহকুমার কচুরী পান। বিন 
করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই কার্য্য সসম্পন্ 
করিবার জন্য নব স্থষ্ট ইউনিয়ন বোর্ডের সাহাষ্য লওয়া হয়। 
এই দল নানাস্থানে ঘুরিয়! স্থানীয় ভদ্র লোঁক এবং 
্বার্থত্যাগ্ী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সাহায্যে অনেক 
পুফ্করিণী এবং নালার কচুরি পানা! উৎপাটন করিয়া 
ফেলেন। উৎ্পাটাত কচুরীপানাগুলি নদীতীরে শুক!ইবার 
জন্য রৌড্রে ফেলিয়! রাখ! হইয়াছে শুকাইলে সে গুলি 
পুড়াইয়া ফেল! হইবে । উপস্থিত অনেক পমস্থ ব্যক্তিগণ 
স্বহন্তে এই কার্ধ্য করিয়! গ্রামবানদীগণকে উৎসাহিত 
করিপাছিলেন। এইরূপ সৎক।া্য বাস্তবিকই প্রশংসার 
যোগ্য, যদি অন্থান্থ মহকুমার এবং গ্রামের ভদ্র মহোদয়গণ 
এরূপ নিংস্বার্থভাবে দেশের প্রকৃত উপকারের জন্য পরিশ্রম 
স্বীকার করেম় তবে অবিলম্বে এই সমূহ ক্ষতিজনক 
কচুর পান//ন্িঃশেষ হইয়! যাইতে পারে । আমরা আশা 
করি" এরকগ.উদাহরণ অচিরে আরও পাইব। 

সাপের চামড়ার উপকারিতা 

আমাদের আনাচে কানাচ কত রকম সাপ দেখা যায়, 
গোগ্নাপঃ বোড়াদাপ প্রতৃতি- এগুলি আমাদের কোনই 
উপকারে আসে না। কিন্তু ইউরোপে ইহাকেও কাঁজে 
লাগাইয়া! বছ অর্থ উপার্্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছে; সে দেশে 
দত্তানা, মণিব্যাগ এমন কি জুতা ও ইহাতে প্রস্তত হইতেছে 


আধাড়, ১৩৩৩] 


আবার অজগরের চামড়া হইতে ওভ।র কোটও তৈয়ারী 
হইতেছে সৌখিন লোকের ভিতর ইহার আদর যথেষ্ট। 
তাই ইহার চাহিদাও যথেষ্ট । আমাদের দেশে অনেকেই 
চাঁমড়। “ট্য(ন” করিতে শিখিয়া! আগিয়াছেন তাহাদিগকে 
অ।মরা এ বিষয়ে চিন্ত। করিতে অনুরোধ করিতেছি। 


কাপাসের চাষ -- 

ইও্ডয়ান সেপ্ট।ল কটন কমিটীর নাম বোধ হয় সকলে 
জানেন এই সমিতি দেশে যাহাতে কাপাসের অ।বাদ বাড়ে 
তাহারই জন্ত স্থাপিত হয় এই সমিতির সভ্যেরা নরকার ও 
বিভিন্ন সমিতি কর্তৃক মনোনীত হয়েন-বর্তমান বৎসরে 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্যরূপে গণা হইয়াছেন । 

(১) জেঃ এ, কে, এম, এল, নি,_ইনি টিউটি- 
কোরিন চেম্ব।র অফ কমার্শের মনোনীত। 

(২) টি, ই, কাটগাইট উত্তর ভারত চেম্বার অব. 
কমার্শ কর্তৃক মনোনীত । 

(৩) মিঃ ওয়েব, মান্দ্।জ সরকার কতৃক মনোনীত। 

(৪) বি, পি, শেষে রেড্ডি, মান্দ্রাজ প্রদেশকাপাস 
সম।জের মনেনীত। 

(৫) বি, কে, লাছিড়ী, বাঙ্গালার প্রতিনিধি । 

(৬) রাও সাহেব ভীমভাই দলাই, গুজরাট রুষি 
বিতাগের সহকারী অধ্যক্ষ- পুনর্বার এই সমিতির 
সত্যরূপে নিষুক্ত হইয়াছেন । 


কৃষ্ণনগর সম্মিলন - 

কষ্ণনগরে এারে অনেকগুলি সমিতির অধিবেশন 
হইয়া গেল --রান্ত্রীর স্গিতি, ছাত্র সমিতি, যুবক সমিতি 
শ্রমিক সমিতি, কষক সমিতি, ধীবর সমিতি ইঠ্যার্দি 
এতগুলি অধিবেশনের ফলে দেশের কি উপকার হইল 
তাহ।রই প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম। | 

গাসাম চা গমিতি - 

গত ১৮ই মে জোড়াহাটে আগাম প্রাদেশিক চ1 
সমিতির সপ্তত্রিংশ বধাংসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 
সভাপতির আসংন ছিণেন এই সমিতিরই লেফটনেণ্ট 
কর্ণেল ডাবলিউ ডিন্মাইলস এম, এল-সি। এই সভায় 


ভাবার বৈউক 


১২৯ 








শ্রমিকদের সংগ্রহপত্রে (৪৫:701006 86১696) তাঞছাদের 
দৈনিক বেতনের উল্লেখ সন্বক্ধে আলোচন হয়। সভাপতি 
মাশয় বলেন যে তিনি পূর্বের এক কমিটাতে চ|বাগানের 
ম্য।নেজ।রদিগকে. পুরুষ শ্রমিকদের ঘণ্টায় ১ আন ৩ পাই 
ও স্ত্রী শ্রমিকদের ১ আনা এই হারে বেতনের বিষয় সংগ্রহ 
পত্রে লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন--সে সভায় অনেক 
ম্যানেজার এবিষয়ে আপত্তি জ।ন!ন এবং বলেন যে তাহারা 
তাহাদের মনিবের বিন। অন্থমতিতে এ ক্বার্যয করিতে 
অপারগ । 

এই জন্তই এই প্রস্তাব এই বাৎসরিক অধিবেশনে, 
পু: স্থাপন করা হইয়াছে । এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 
বলেন যে "এখন সকল চাবাগানের শরমিকদের হার এক 
হওয়া উাঁচত সেই জন্য যদ এইরূপ বিবরণ পাওয়। য'য় 
তাহ! হইলে বুঝিতে পাঁর। যাইবে চাবাগানগুলি কি হরে 
শ্রমিকদের বেতন দেয় আমার বিশ্বাস খুব অল্প বাগানেই 
বোধ হয় এই হারের কম তাহাদের শ্রমিকদের বেতন 
দেওয়! হয়। আর একট কথা, অমিক যদি তাহার বেতনের 
হার অগ্রেই জানিতে পারে তবে কাজেও বেশী আরুষ্ট 
হইবে।” অনেক আলোচনার পরে সভ্যগণ স্থির করেন, 
এই কার্শ্য তাহারা স্বীয় মত অন্সারে সম্পাদন করিবেন। 


পক্ষী চাষ অধিবেশন -_ 


ক্যানাডার কৃষিবিভাগ আগামী ধৎ্সরে তায় একটি 
বিশ্বভারত পক্গীচাষের কংগ্রেসের (1১08165 09100585) 
বৈঠক বদিবে এই সংবাদ দিয়াছেন, এই অধিরেশনের 
স্থান, ৪টাওয়া--কানাডার রাজধানী । সমন্ন ২৭শে 
জুলাই হইতে ৪ঠ। আগষ্ট। ' তাহারা এই ঝ৪গ্রসের ' বিষয় 
আলোচনা করিয়া একটা পুন্তিকাও প্রকাশ করিয্াছেন-- 
ধাহ।রা এই *কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্্ুক _ 
তাহার ১%6101781 
1311001), 050805 13011617105 11179 01851 9৫0579এ 


আবেদন কক্ষন। 


[650111065) & 110 11100711186101, 


১১৪ , 





ছাগলের চাষ-_ 


দেশে ঘেরপ ছুধের অভাব হুইয়' ছে তাহ।তে ছাগলের 
চাষে “বোধ হয় সে অভাব কিছু দূর হইতে পারে,_ 
গৃহস্থের পক্ষে আজকাল গরু রাখ। একেবারে অসম্ভব 
হইয়াছে। ইংলগ্তের সরকার সেখানে ছাগপ।ল কদিগ্রের 
সুবিধার জন্য পুং ছাগের বন্দোবস্ত করেন। যে কোন 
পুং ছাগ বাহার একেবারে নিধিদ্ধ হইয়াছে । যে সকল 
পুংছাগ সরকারের নিকট রেকিদ্্রী কর! হইয়াছে সেগুলিই 
কেবল এই কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই ছাগগুলি 
বিশেষ যর্তুনহ্কারে মনোনীত হয় এরূপ ৮৯টি ছাগ 
মাত্র সরক|রের নিকট আছে-_-সরকার প্রত্যেক বৎসরে 
এইরূপ পুং 'ছ।গের অধিকারীদিগকে তাহাদের 
তালিকা ক্ত করেন, এই কার্যে ব্রটিশ গোটমোসাইটি 
তাহাদের. 
রূপ ছ।গে ও তাঁধার' অধিকারীদের তালিক৷ একটি 
পুস্তকে  ধাঁরাবাহিকরূ:প লিপিবদ্ধ করেন -তাহার নাম 
9] 3০9: । আমাদের গরু ও ছাগলের এরূপ 11971 
০০. খাঁকিলে বড়ই উপকার হইবে । 'আমরা এ বিষয়ে 
সরকারী কষিকর্তৃপঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ -করিতেছি। 


মধ্য প্রদেংশর কৃষিবিভাগের বিবরণী - 


এ বংসরের মধা প্রদেশের কৃষিবিভাগের 'ববরণী বাহির 
হইগ়াছে_কুধিবিভাগ এখন. নৃতন কৃষিষন্ উন্তাবনের 
বিশেষ ঢেষ্টা করিতেছেন, একট পাথর লাঙ্গল, ও একটি 
গ্লেতের তুলার, কাট প্রভৃতি পরিফ্ষারযন্ত্র তাহ।র! 
আবিষ্কার করিয়াছেন | আবও ছুইটি যন্থ তাহার! পরীক্ষা 
করিতেছেন--একটি ঢেল! ভাঙা যন্ত্র ও মার একটি শন্য 
ঝাড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

সমবায়. সমিতির সংখর্টি ক্রমে কাময়া বাইতেছে কিন্ত 
তাহাদের ' মুপধূনের .পগিমাণ কিছু বাড়িয়াছে_৯টি 
গোঃ্ন্নন কেন ও দুইটি গোখাল! এ প্রদেশে. .আছে__. £ই 
প্রদেশস্থ  .সকলঙ্গাতীয় গরুই এখানে রাখা হর  এ/ং 
পঞ্চাবস্থ শনিহাল জেলার ভাল ষাড়, সংযোগে যাহাতে 
ভবিষংত একটি নৃতন উদ্নত গোক্জাতির টি হয় সে 


'আন্ষীদ 


“যথেষ্ট সাহাধ্য করেন _ তীহাঁর! ইংলগ্ডের 


[ ১ম বর্ষ ওয় সংখ্য। 








বিষয়ে. চেষ্টা চলিতেছে | রোনসিয়ম কাপাশের বীজ 
বিতরণকার্ধ্য বেশ চলিতেছে এবং বিভাগস্থ বীঙ্গ ভাণ্ডার 


প্রদেশের চারিদিকে স্থাপন করা হইতেছে। 


এই প্রদেশে সকলপ্রকার কার্পাশ বিষয়ে অন্ুখীলন, 
ও অনুসন্ধান কাধ্য চলিতেছে এবং কয়েকটি ভাল জাতীয় 
কার্পাদের সন্ধান মিলিয়াছে। 

অধরতল ফার্শে এক জাত'য় ধানের সন্ধান পাওয়' 
গিয়ছে_এই ধানের আবাদ বিন। সেচনে চলে । এবং 
পাকিতে ৬৯ দিন লাগে--একরে ফলন :* মন। 

লাবান্ধী ফান্মে অনুসন্ধানের ফলে একজাভীয় কাল 
রঙ্গের ধান পাওয়! গিয়াছে-_ইহার ফলন খুব বেশী। 

: বিভাগীয় প্রথার কা্ধযও যখেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে 
বিভাগ এখন স্থানে স্থানে, ছে!ট ছোট ক্ষেত্রে তাহাদের 
প্রণালীমতে কার্য করিয়। দেখাইয়া থাঁকেন। মাঝে মাঝে 
কৃষি প্রদর্শনীরও বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহারা আলোক 
চিত্রে ও বক্তৃতার লাভাঁযো তাহাদের প্রণালীর উতকর্ষতা 
সাধারণকে.. বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন --সাধারণের 
বোধগমা ছোট ছোট পুস্তিকার সাহাধ্যে তাহারা এই 
জান সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন । 


কৃষিশিক্ষা _ 
এদেশে কৃষিশক্ষীর কোনই আয়োজন নাই--সকল 
প্রদেশেই অন্ততঃ একটি কৃষি বিদ্যালয়,আছেকিন্ত বঙ্গদেশে 


বর্তধানে তাহাও ন।ই--১৯১০ স।লে এদেশে কয়েকটি 
কষবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে চুচুড়াপ কৃষি 
বিদ্যালয়টি বিশেষ উল্লেখ.য।গ্য এই বিদ'ালয়টি বেলের 
অতি সঙ্গিকটে সব্রকারী কষক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। 
এই বিদ্যালমটি সরকার 189091011709776 কমিটির 

পরামর্শ অনুসারে আজ ছুই বৎসর হইল উঠাইয়া 
দেন। 

গত .বংসর হইতে একদল উদ্যোগী যুরক এই 
বিদ্যালয়টি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিঘছেন, ইহারা সকপ্ে 
বিদেশ প্রত্যাগত ও কৃতণ্বগ্ভ। স্বুলটীর কাধ্য বর্তমানে 
আবার বেশ চলিতেছে- ছাজেরা তন নিয়মে এখানে 


আধ:ঢ। ১২৬৩ | 


শিক্ষা পায় -তাহারা নিজেরাই জমি চাঁষ কবে, গোপ!লন 
করে,_-ম্বহন্তে কাধ্যের ফলে তাহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিত তাহা তাহাদের কর্জীবনে বিশেষ উপকার 
দিবে। ছাত্রদের স্বাস্থ্যও এখানে খুব ভাল থাকে, খোলা 
মাঠের হাওয়া-_-টিউবওয়েলের জন এবং ক্ষেত্রঞজাত 
বিশুদ্ধ আহার্ধয দ্রব্য, এই তিনটী শরীর গঠনের বিশেষ 
উপযোগী। 

শিক্ষকেরা ছাত্রদের সহিত মিলিয়া 
করেন-_ 

এই ্্যালয়ের, পাঠ চুই বৎসরে শেষ হয় কিন্তু 
যতদিন না শিক্ষার্থী কৃষি বিষয়ে তিখেষ পারদ হইয়া 
অর্থে।পাজ্জনে সক্ষম হয় ততদিন তাহাকে ছাড়পত্র দেওয়। 
হয় না। | 

এই বিগ্ভালয়ের প্রতি আমরা দেখবাসীর দুষ্ট আকর্ষণ 
কবিতেছি। 


সকল কাধ 


বঙ্গীয় সমবায় সমিতির কাধ্য বিবরণী 2-_ 


১৯২৫ খুঃ অন্ধের ৩০শে জুন যে বপর শেষ হইয়াছে 
দেই বসরের সরক|রী রিপোে প্রকাশ যে আলে'চ্য- 
বরে বঙ্গীয় সমব|র সমিতিগুলির ফল বিশে সন্তোষজনক 
হইয়ছে। 

পূর্ববর্তী বৎসর গুলিতে যেমন উদ্নতি হইয়াছিল 
বর্তমান বর্ষে ও তদন্ুপাতে ব্যবপায়গুলি উন্নতিল1ভ 
করিয়।ছে--.উক্ত রিপোর্টে এই কথা স্বীকার করা 
হইয়াছে। 


ডিমের উপকারীত। | 


সাধারণের বিশ্বাস, মাংস, রণটাই প্রধানত পুষ্টকর খাছ 
কিন্তু ডিম্ব ইহাদের অপেক। কোনমতে কম পুটকর নহে। 
মানুষের যখন রক্ত কমিয়! যায় তখন সে দুর্ধঘল হইয়] 
পড়ে সেই সময় তাহাঁকে ডিম্বের ভিতরকার “লাল।” 
থাইতে দিলে, সে বিশেষ উপকার পায় । নয় মাসের 
শিশুকে ডিঙগের লাল। অল্প সিদ্ধ করিয়া দেওয়। যাইতে 
পারে। ছুষ্ধে লৌহের ভাগ অত্যন্ত অল্প। শিশুর দেহ 

১৫ 


চাম্বার ক্ত 
টিডর১-১8িসিটিিনিরাররটিরী উর র5181525/র নিরিরিিনিরিত 


১১১০ 








গঠনের জন্ত তাহার শরীরে লৌহের প্রয়োজন- জন্মি- 
বার সময়, গ্ররুতি কতক পরিমাণ লৌহ তাহার দেহের 
ভিতরে সরবরাহ করিয়! রাখে। 


উক্ত সঞ্চিত লৌহ নিঃশেষ হইতে নয় মাস লাগে।, 
এ সময়ে_ দেহের পুষ্টি ও রক্তের বুদ্ধির জন্য লৌহ তাহার 
পক্ষে অত্যাবশ্ঠক হইয়! পড়ে, তাহা না হইলে মে বাড়িতে 
পারে ন1। ছুগ্ধে কালিসিয়মেরও পরিমাণ যতখানি ডিমেও 
তাহাই। এই ক্যালিসিয়ম আমাদের দেহের অস্থি বর্ধনের 
বিশেষ সহায়ক । ডিম খাইলে অগ্ঠি খুব সবল হয় আর 
ডিখে ভাইটামিন ও যথেষ্ট আছে-ভডিঙ্বে চর্ষি ও কিয়ৎ 
পরিমাণে আছে এই চর্বি্বি আমাদের চক্ষুকে সুস্থ রাখে। 
তাহা হইলে দরেখ। য|ইতেছে-_-শরীর গঠনে।পযেগী সকল 
স্রধ্যই ডিস্বে ব্তমান, উপরস্ধ ডি অতি সহজে হজম হয়, 
সেই জন্য ইহ। দেহের পঞে মাংম ও অঙ্গান্ত পুিকর 
আহাধ্য অপেক্ষা বেশী উপকারী--ম|ংন হজম হইবার 
সময় পাকস্থলীর ভিতর একবপ বিধক্ত নিশ্যাস বাহির হয়-- 
ইহাই দেহে বাত রোগের স্ষ্টি করে, ডিত্বে এ সব কোন 
অপকারের জেশমান্র ভয় নাই--৯টি ডিষ্বে আধসের 
মাংসের পরিমাণ পুষ্টিকর দ্রব্য আছ-_ এই জন্য ম|ংসের 
বদলে ডিম ব্যবহার কর। ৮লে, লঘু পথ্য বলিয়া রোগী 
ইহা ব্যবহার করিতে পারে। ১টা ডিদে অদ্ধ গেলাস 
হুপ্ধের কার্য করে। আমাদের দেশে যেরূপ ভোলে। 
এবং বাঁজাণু মিশ্রিত ছুগ্ধ প্রচলিত হইয়াছে--তাহাতে 
ডিগেের প্রচলন বাঞ্চনীয় 


গ্রাম্য খণদাণ প্রথা 


ক্যানেডা দেশের ক্ুষি কাউন্সিলের সভ্যগণ গ্রাম্য 
চ|যীদিগকে খণদনের জন্ত একটী খপড়া প্রস্তত 
করিয়াছেন। এই খন্ড়া সত্বরই ক্যানেডা দেশের 
মরকারের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে । 


এই খসড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে সরকার 
কঙকগ্ুণ বণ্ড বিক্রন্ন করিয়! সাপারণের নিকট হইতে 
টাক! তুলিবেন_ অতঃপর সেই উ|ক1 উক্ত সরকানী 


১৯৩, 


আলা 


[১ বর্ষ-- ২ ঈংখটা 





বণ্ডের সুদ অপেক্ষ। একট।ক1 মাত্র অধিক হুদ 
কৃষক্দিগকে বু বৎসরের জন্য কর্জ দেওয়৷ হইবে। 
প্রাদেশিক সরকার অথব! ক্যানেড। ডোমনিয়ান সরকার 
উক্ত কাগঞ্জের জন্ গ্যারিণ্টী থাকিবে এবং উক্ত খসড়ার 


কার্য্য প্রণ!লী প্রাদেশিক 
থাকিবে । 

কৃষি কাউন্সিলএর অভিমত এই যে কৃষিশিপ্ন রক্ষা! 
করিতে হইলে কৃষি সাহায্যের নিমিত্ত কোনপ্রকার 
খণদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 


সরকারের হস্তে ন্যস্ত 


সমবায় কার্পাস পিঞ্ন সমিতি - 


বো্বায় সমবায় বিভাগের রেজিষ্টার মিষ্টার জে, এ” 


মদন আই, পি, এস সম্প্রতি একটা পিঞ্জন সমিতির উদবে।ধন 
কাধ্য নির্বাহ করিয়াছেন,এই সমিতি গত অক্টোবর মাসে 
রেজিস্্ীকত হইয়াছিল । ইহার মুলধন ৩০ হাজার টাকা, 
তন্মধো ১৫০০০ টাকা ইহার একশত সভ্যের নিকট হইতে 
আদায় হয়। একটী ৮* ঘোড়ার এঞ্জিন এই কলটী চালায়। 
ইহাতে ২৪টী জীন (পির্সিবার কল) আছে--এই সরঞ্জামের 
খরচ ৪* হাজার টাক] হইয়াছে। বোগাই প্রোভিন্সিয়াল 
ব্যাঙ্ক এই সমিতিকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, 
উদ্বোধনের সময় রেজিষ্টার মহাশয় সম্িতিকে উত্তমরূপে 
পরিচালিত করা সম্বন্ধে কয়েকটা মূল্যবান উপদেশ 
দেন। 


ভারতে তুলার চাষ__ 


মিষ্টার ড।রিউ, এইচ, হিমব্রী- ব্রিটিশ কটন গ্রোইং 
এসোমিয়েসনের প্রধান অধক্ষ, মেঞ্চাষ্টীরের এই সমিতির 
নিকট ত।হার ভারত ও আফ্রিক।র ভ্রমণ সম্বন্ধে বিবরণ 
পেশ করিয়াছেন। এই বিবরণে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে বর্তমান বংসরে তারতবর্ষে ৬ লক্ষ বেল তুলা পাওয়া 
যাইবে । এবং পচব্সরেয় ভিতর ১ কোটী বেল পর্য্যন্ত 
উঠিবে। এই তুলার. ভিতর, ভাব-জাতীয়ু তুলার পরিমাণ 
যথেষ্ট থাকিবে । ভারতবর্ষের বাহিরে তাহার মতে উগাণ্ডা, 
লুডান ও নাইজারিয়! প্রদেশই তুলার চ।ষের পক্ষে উপযুক্ত 
স্থান। তিনি বলেন যে লাংকাশায়ারের যত পরিমাণ তুলার 


প্রয়োজন হয় তাহ! দর এই ব্রিটাশসাআাজোর ভিতরেই 
উৎপন্ন হইতে পারে। এবং এই তুলা উৎপন্ন করিতে 
খরচ ও আমেরিকার মতই সম্তায় হইবে। 


র।ণাদাট জন সাপারণ যৌথ ব্যাঙ্ক _ 


উক্ত ব্যাঙ্কের নৃতন গৃহের উদ্বেধন উৎসব হইয়। 
গিয়াছে । উৎসবে বঙ্গীয় যৌথ সমিতির রেজিষ্টার রাঁয় 
বাহাদুর যামিনীভূষণ মিত্র বাহাছুর সভাপতি হইয়!- 
ছিলেন। তিনি একটা স'রগর্ত বক্তৃতায় সকলকে যৌথ 
ব্যাঙ্কের কার্যে আত্ম নিয়োগ করিতে বলেন। তিনি 
সকলকে অনুরোধ করেন যে তাহার! বহুল পরিমানে এই- 
রূপে ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিয়৷ ব্যাঙ্ক ব্যবস।য়ের শিক্ষা ও 
প্রসার বৃদ্ধি করুন। এই ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষভাবে অভাব- 
গ্রস্থ বেকার বঙ্গযুবকগণকেঃ ছোট খ।ট ব্যবসায়ীগণকে 
এবং যে কোন ব্যবপায়েচ্ছ, ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট পরিমানে 
সাহায্য কর! হউক। এই অভাব অনটনের দিনে 
এই রূপ সাহায্যে বেকার সমস্যা অনেকট। প্রশমিত 
হইতে পারে। উক্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার হোলডার 
গণের সভায় নাকি অংশীদারগণ ও ডিরেক্ট্রগণের মধ্যে 
গে(লযোগের ্থত্রপাত হইয়াছিল কিন্তু সভাপতি রায় 
বাহ।ছুর মহাশয়ের কৃতিত্বে কোন প্রকার দূর্ঘটন! ঘটতে 
পারে নাই। সহরের অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি লইয়া ব্যাঙ্গের 
নৃতন বোর্ড মনোনীত হইয়াছে। আশ। করা যায় 
অতঃপর বিবাদ বি্সিষ্বাদ ছাড়িয়। দিয়! সকলে এই হিন্তকর 
অনুষ্ঠানটাকে উন্নত করিয়৷ তুলিতে যথাযোগ্য সাহাধ্য 
করিবেন। 


'অণ্টারিয়তে? বীজের ট্রেণ। 


এই বৎসর বসন্থকালে ক্যানাড।র অন্তর্গত 'অণ্ট।রিয়া 
প্রদেশের সরক।র তথাকার ২টী রেলওয়ে কোম্পানির 
সহায়তায় উক্ত প্রদেশের সমস্ত পূর্বার্দে বীজপূর্ণ ট্রেণ 
চালাইবার ব্যবস্থা করিয়।ছেন। 

এই স্পেশ।ল ট্রেণে তিনথানি গাড়ী থাকিণে ইহার এক 
খনিতে বক্তৃতা দিবার জন্ত লোঁক থাকিবে এবং দ্বিতীয় 
খানিতে পরিফার এবং অপরিষ্কার বীর্জ থাকিবে এবং অপর 


আবাট, ১৩৬৬] 
থানিতে বীজ পঁ্কষারক 'আঁপুনিক যত্ত্রাদি দেখান হইবে। 
যে সমস্ত রুষক এই প্রদর্শনী দেখিতে আদিবে তাহ।- 
দিগকে অন্তরোধ কর। হইয়াছে তাহাঁব। যেন সঙ্গে 
অপরিক্ষার বী্ঘ লইয়। আইসেন। এই সকল বীঙ্গ--উক্ত 


নাগরিক নেতাদিগের প্রতি পল্ীবাসীর নিতেদন্ন 


২৯৭ 


০ 
প্রদর্শনীর যস্ত্েব সাহাধ্যে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া! হইবে। 
এই প্রদর্শনী টেন যেখানে প্রথম থামিয়াছে সেই খানেই 
এত লোক দেখিবার জন্ত আসিঘ়।ছে যে তাহাদের সকলকে 
বিশদভাবে দেখান এক প্রকার অসস্ভব হইয়। পড়িয়াছে। 


পরাজারর। ৩৬ চারার ও 


ছিনিপজ্ 
নাগরিক নেতাদিগের প্রতি পল্লীবানীর নিবেদন 


নি্নলিখিত পত্রথানি শ্রীসতীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহ।শয়ের নিকট হইতে পাইযাছি | 


মহাঁশধগণঃ আঙ্গ আপনাদের পল্লীসংস্কারের একটা] 
বড় সাড়। পড়িয়। গিয়াছে । উক্ত সংস্কার কল্পে প্রত 
&1দ| আদায় করিয়াছেন। তাহার কার্ধ্যবলী নির্দারিত 
হইয়। গিয়াছে, _স্তিকা ও ফাঁরম ইত্যাদিও ছাঁপ! হইয়| 
গিয়াছে, টক্ত টাদায় পরিপুই হইয়। মনীষিগণ পল্লীবাসী 
দিগের দুঃখ বিমে|চনের জন্য কলিকাতার নুবৃ5ৎ হর্খে 
অবস্থিতি করিয়। বৈদ্যুতিক পাখার হাওযায় মণ্ডিফতকে 
নিপ্ধ করিয়া সর্দায় চিন্তাতে 9 নিযুক্ত আছেন, পলীবাসী 
দিগের পক্ষ হইতে এই মুখবন্দে তাহাদিগকে শত শত 
ধন্যবাদ দিতেছি। 

মণক ম্যালেরিয়।সেবিত পুতিগন্ধময়জলে*পুষ্ট কক্ষ।ল' 
দেহী-পল্লীবানী আঁমর।-আঘদাদের নিকট হইতে অগ্ঠাপি 
আমাদের প্রধান কষ্টের বারত! আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত 
করা হয় নাই, এতদিন কেন 'আাসি নাই? 'আমর! যে 
হতভাগা! তাহ। না হইলে কি আমর! এই মাটি 
কামড়াইয়া বরের প্রণম হঈতে শেষ পর্য্যন্ত অভাবের 


আ* সঃ। 


মধ্যে, রোগ শোকের মধ্যে, পড়িয। থাকি? দরিদ্র কি 
কখনও ধনীর নিকট কথা! কহিতে স্পর্দ। করিতে পারে? 
তবে আজ আমিয়াছি-কত ভয়ে ভয়ে আজ আপনাদের 
নিকট একটী কথ! বলিতে আনিয়াছি, গুনিয়।ছি 
আপনাঁব। দয়ালু । রুপা করিয়া আমাদের একট! নিবেদন 
শুনিবেন কি? 


সংস্কার বলিতে আপনারা যাহ! বুঝ|ইয়াছেন তাহ। 
সকলই বুঝিয়াছি। কিন্ধ সংস্কারের প্রথম £অ|মাদের অল্প 
সংক্কার-_তাহার কথ। কই? হয়ত আপনার! বলিবেন 
যেআজ কয়দিন হইণ পল্লীস'স্কারের কথ! উঠিয়াছে, 
হইব মধ্যে সারা বাংল।র অন্নসমন্তাসমাদধান "মাহার। 
চাছেন - তাহার| হয় বাতুল নয় নিন্দুকঃ কিন্ত কি করিব 
উহ! ভিন্ন আমাদের আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। আজ 
নৃদি খাইতে পাই, দুদিন পরের সহিত ঝুঝিতে পারিব। 
'াক্জ দি আমার পয়সা থাকে তবে আপনার্দিগকে ব। 
কেন ব্যস্ত করিব? আর আপনারাও ত আসিবেন 


৯৯৮ 





আমাদের উপকার কৃরিতে আম!দের ভিক্ষা দিতে? 
আমাদের অভাব অভিযোগ যে অনস্ত! আপনার কত 
দিনই ব। আমাদের চ।লাইবেন ? 

আপনারা হয়ত লোকপরম্পরা আমাদের চিত্রের 
কথ শুনিয়।ছেন। যদি শুনিয়া থাকেন তবে হয় একটা 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন না হয় নাসিক! কুঞ্চিত 
কর্য়াছেন। কিন্ত সে কথা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীক।র 
করিতেছি যে আমরা পরশ্রাকাতর, অ।মরা মামলা- 
বাজ, অ।মরা প্রতিবানীর জন্ত একটু স্বর্থত্যাগ করিতে 
পারি না। আমর! আরও যে কত কি তাহ! আপনা- 
দিগকে জানাইয়া আর আপনাদের অশান্তি আনিব না। 
মনে করিবেন না যে ইহাতেই আমরা শান্তিতে আছি-_ 
অ।মরা এই.বিষে জর্জরিত । আমাদের এই মনের ভাবের 
কারণ কি জানেন?- আমর! ক্ষুধার্ত, আমর দরিদ্র । 
আপনারা চিকিদক আমরা রোগী_রোগ নির্ণয় 
করিলেন, এখন ইহার ওঁষধ দিন। দেখিবেন মাত্র এই 
রোগের চিকিৎসা হইলে আমাদের ম্যালেরিয়া! থাকিবে 
না, আমরা সকলেই সুশিক্ষিত হইব--আপনারা যত গুণে 
গুণী সকল গুণই অমর পাইব, বলিতে ভয় হয়, হয়ত 
আপনাদের ষে গুণের অন্ভ|ব সে গুণও আমাদের বরণ 
করিবে । 

আমার কথ! শুনিয়! হয়ত ভাবিতেছেন যে, আমি কত 
বড়ই না টাকার ফর্দ আপনাদের নিকট বাহির করিব। 
নিশিন্ত হউন, সে কখা একটা বারও বলিব না। পরস্ত 
আপনাদের মুস'রের যাহাতে আরও প্রসার হয় সেই 
কথাই বলিব। তবে কৃতাঞ্জলি পুটে এই নিবেদন করি-_ 
বিশেষ বিবেচন! না করিয়া আমাদিগকে কোন উপদেশ 
দিবেন না; কারণ, জানেনইত আমর! অশিক্ষিত আমা- 
দিগকে বাজীকরের মর্কট ন'চাইবার মত নাচ।নো বড়ই 
সহজ । 

কখনও কখনও কলিকাতা মহানগরীতে গিয়াছি । 
সেখানে কত কারখানা, কত কারবার দেখিয়াছি । 
কখনও ব্যাঙ্কের ঘরে উঁকি ঝকি মারিয়াছি, কত টাকার 
পেন দেন দেখিয়াছি। তখনই ভাবিয়াছি এই রকম 
কোন কারঞ্জ কি পক্লীগ্রমে হয়ন।? আবার ভাবিয়া ছি 


আবাল 


কথা স্মরণ করুণ। 


[১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


যতই টাকার খেল! হউক না কেন, এ টাক।র উদ্ভব স্থান 








ত পল্লীতে, ব জর প্রান্তরে বা পর্বতে । সেই অবধি 


রান্তর দিন ভাবিয়ছিঃ আপনাদের কত লোককে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছি; কিন্তু কখনও কোন আশ।র বাণী পাই নাই। 
কিন্তু আজ যেন মনে হইতেছে, সুদূরে উষার অরুণরাগ 
দেখিতে পাইতেছি। সে আশ।র কথ ছুই একজনকে 
বলিতে চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্ত আমর! যে দরিদ্র, আম'দের 
কথ শুনিবার আপনাদের সময় কোথায়! আজ আবার 
সেই কথাই ষোড়হন্তে নিবেদন করিতে উপস্থিত হইয়াছি, 
একবার দয়া করিয়। শুনুন । জানি আপন।ণের সময় বড়ই 
কম, তত্রাচ আপনার! কপাবান, দয়! করিয়। একটু সময় 
করিয়! আমাদের নিবেদন গ্রহণ করুণ। 


পল্লীগ্র।মে রুষি ও শিল্পের দ্বার] অর্থাগমের ব্যবস্থ। 
করিতে হইবে , কৃষিকর্শম ত পলীগ্রথমেরই নিজস্ব; কিন্তু 
তাহার অবস্থা কখনও সম।লোচনা করিয়াছেন কি? যদি 
করিয়] থাকেন, তাহা হইলে দেখিয়াছেন যে বাংলা 
দেশে যত জমি আছে তাহার উৎপন্ন শস্যের মূল্যের 
অনুপাত করিলে বিঘাগ্রতি ১২ একটাকাও আয় নাই। 
কত জমি চাষ অভাবে পতিত রহিয়াছে উহার প্রধান 
করণ লোক ও জলাভাব। আবার শত শত পল্লী আছে, 
যাহাতে গত বত্রশবৎসর সমহয়র মধ্যে শতকর!। ৮* জন 
লোঁক নানাকারণে অন্তর্থিত হইয়'ছে। এ সকল গ্রাম 
মধ্যস্থ জমি বনজঙ্গল আগ।ছ! পূর্ণ হইয়! রহিয়াছে। 
গ্রামবানী সর্বদাই অভাবগ্রন্ত টাক] কোথ।য় পাইব যে 
জঙ্গল পরিফার করিয়! এ সকল জমি কষিকার্য্যেপষে।গী 
করিবে? 


আবার ষে দিকে জমি চ'ষ হইতেছে তাহার দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙে বাংলার স্ুপময়ের 
নবাব আজিবদ্ধী্থার সময়ের কথা 
পুবা'্তন হইলেও বিবরণেতিহাসে জলস্ত অক্ষরে রহিয়ছে। 
কল্পনা করুণ একজন সেই সময় নিদ্রিত হইয়া আজ 
স্প্রোখিত হইয়া দেখিতেছে--'কি দেঞ্তেছে--সে 
দেখিয়াঁছে টবশ।খ মাসে গঙ্গার উল ধীরে ধীরে অ।সিতেছে 
আধ'ঢ মাসে নদী নাল! সব ছ।পাইগা গ্রাম প্রান্তর সব 


আধা, ১৩৩৩ ] 





জল টুপুটুপু করিত আহ্গ সেজল কোথায়! আশিন 
মাসে মা দশতৃজার বিস্জনে কত শতশত নৌকা গ্রামের 
চতুম্পার্থে অ।নন্দে নৃত্য করিত--আজ €স পৃজাও নাই- 
সে নৌকাঁও নাই। কার্তিক মাসে জল সরিয়! যাইব।র 
সঙ্গে সঙ্গে রবিশন্তের বীঞ্জ ছিট।ইন1 দিত, চাষের 
 প্রয়েজন হইত না। পৃথিবীতে যত প্রকার শ্রেষ্ঠ সারের 
আবিক্ষ/র হইয়াছে তাহার মধ্যে পলিমাটী অন্ততম। 
সেই পলিমাঈীতে বীজ পড়িয়া যে প্রভূত শস্ত উৎপন্ন 
হইত, তাহা এ হৃপ্োখিত পুক্ষ দেখিনাছে। দেখিয়াছে 
কৃষকের সহিত ভূম্যধিক।রীর কলহ হইতেছে । ভূম্যধি- 
কারীর অংশে কৰক বেশী শঠ দিতেছে কারণ, তাহার 
রাখিবার স্থান নাই; আবার গৃহস্থও লইতে চাহিতেছে 
ন। কাণতাহাবও রাখিবার স্থানাভাব, আর আজ 
সেকি দেখিতেহে? যাহা দেখিতেছে, বিশ্ব/স করিতে 
পারিতেছে ন।, চক্ষু মুছিতেছে, আবার দেখিতেছে__ 
সেই ক্ষেত্র হইতে মুষ্টিম্মে উৎ্পন্ন লইয়! কুষক বুক দিয়! 
তাহ। অ'1কড়াইয়। রহিয়াছে, গৃহস্থ তাহার ছূর্র্বল 
দুইখ!নি হপ্ত ককের বুকের মধ্যে দিয়! উৎপস্জের অংশ 
লইতে টেষ্ট) করিতেছে, রুষক তাহাকে ল।থি ম।রিয়| 
তাড়।ইয॥া দিতেছে । এ পুরুষ আর দেখিতে পারিতেছে 
না, তার "চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া গিয়।ছে, তাহাঁর মনে 
হইতেছে দে পাঁগল হইয়া! গিক'ছে। চৈত্র মাস আসিত, 
চাষ। হাসিতে হাপিতে ক্ষেত্রে যাইত, হেলায় ছৃ*টী 
চাষ করিত, আগাঁছ। সরাইয়। দিত, বৃষ্টি হইলেই ধাস্কের 
বীজ ছিটাইত, সময়ে প্রচুর ধান্স গাইত। এ পুরুষ 
বর্তমানের সহিত তুগগনা করিতে বণিয়াছে। অবাক 
হইয়। গিয়াছে--ভাবিতেছে, একি ভো1জবাজী ! 

পূর্ব পুরুষ যে ভাবে চাষ করিত, চাষ আজও 
সেই ভাবেই চাষ করিতে চায়। বাধ্য হইয়। একটু 


আধটু পরিবর্তন করিয়াছে । কার্তিক মাসে কিছু চাষ, 


দিয়! রবিশস্ত আবাদ করে। মানবের সংস্কারের পরি- 
বর্তন হওয়। বড়ই কঠিন। চ!ষাকে চাষ সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতে যান, তাহার ঠোঁটের কোণে ঈধৎ হাঁসির রেখা 
দেখিতে পাইবেন । তাহার পুকষাহুক্রমে চাঁষ করিতেছে 
তাহারা চাষ জানে না, জানেন আপনি ও আমি? 


নপাক্সিক নে তািগের প্রর্তি পল্লীবাসীর নিবেদন 


১৯৫১ 


আপনার! যে এসম্বন্ধে কিছুই চেষ্টা করেন নি তাহা! নয়, 
সভ! সমিতিতে, সংবাদ পত্রে ও মাসিক পর্রকায় কত- 
বার আপনারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়।ছেন। কিন্ত 
নিবেদন করি, ওভাবে বলিলে চলিবে না! আজ যদি 
আমি তাহার সহিত একত্রে চাষ করি, উন্নত শ্রণ'লীতে 
চাষ করিয়! আজ যদি তাহাকে উৎপয়্ শয়্যের পরিমাণ 
দেখাইর! বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে ৫স বুঝিবে। 
সে আবার হাসিবে, তাহাকে আমার হাসাইতেই হুইবে! 
সে যে আমার সব! আপনাদের সহিত-স্ধামার পার্থক্য 
আছে কিন্তু তাহার সহিত আমিযে এক পরিবারে 
থাঁকি। 

বুঝিশাম আমাকেই করিতে হইবে, ম।ঠে গেলাম 
লাঙ্গলের মুষ্টি চাঁপিয়। ধরিলাম। পঁচ মিনিট অনভ্যন্ত 





» স্র্্যকিরণে থকিয়। শুর্যমুংখণ্ডে আমার স্ুুকে।ম্ল পদ- 


যুগল ক্ষতামিক্ষত হইল, হন্তের মুষ্টি শিথিল হইল, 
গলদন্ হই'়। নিরাশ হইয়! লাঙ্গল ছাড়ি দিল|ম, 
চষ। হাসিতে লাগিল। বুঝিলাম এ ভাবে আমর! 
কিছুতেই চাষের নিকট যাইতে পাঁরিব না, বিফল 
হইয়ীও আশ! ত্যাগ করিলাম না। শুনিলাঁমঃ। মেস- 
পটমিয়ার অন্ুর্বর প্রাস্তর-__ নুজল! স্বফলাঃ শশ্যশালিনী 
হইয়।ছে মাত্র মানুষের বুদ্ধিবলে। আমাদের বুটিশ 
গবর্ণমেন্টই এ চ'ম করাইগ্জাছেন। প্রাণীশক্কিচালিত 
কষিযস্্র আদৌ .ব্যবহার হয় নাই। আশ। পাইলাম, 
ংবাদ লইতে লাগিল।ম, পরে বাংল! দেশেও কতিপয় 
ব্যক্তিকে এ কলের চ!ষের উদ্যোগী দেখিল।ম। আবার 
তাহাদের খিফলত। দেখিলাম, তাহার কারণ অন্গসন্ধান 
করিলাম, রোগ নির্ণয় করিলাম, প্রত্ীকারের কথা 
ভাবিলাম এবং সমাধানও করিল,ম, এখন যাহ বুঝিয়াছি 
তাহাই আপনাদিগের গোচর করিতে যুক্তপাণি দণ্ডায়- 
ম/ন হইয়াছি। 
প্রাণীশক্তি বলিতে গো, মহিষ ও অশ্ব(দির সাহায্যে 
যেকাধ্য করিতে পারি তাহাই বিবে'চত হইতেছে। 
লাঙ্গলাদি রুষি যন আবহমান কাল এ শক্তি দ্বারা 
চালিত হইয়। আদসিতেছে। খদ্দরের কাপড় পরিধান 
করা এনং গো মহিষাদির দ্বারা চাষ করা ব্যয় সম্বন্ধে 


১২২০৪ 





তুল্যমূল্য। বাড়ীতে তুলার গাছ ল।গাইয়া নিজ হাতে 
সৃতা কাটিয়া, নিজে তাত বুনিয়! কাপড় প্রস্বত করার 
সহিত, নিক্জ গরুর বাছুর: প্রতিপালন করিয়া, নিঙ্গ 
ক্ষেত্রোৎপন্ন বিচাপির দ্বার পুষ্টকরত: নিজে হাতে 
লাঙ্গল চালান-_তুলন। ঠিক হয়, ইহা অপেক্ষ! সুবিধা 


আর কোন প্রকারেই হইতে পারেন।। নিজ 


পছন্দ মত খদ্দরের বস্ত্র ষ্দি কিনিতে হয়, তাহ! হইলে 
সকলেই অবগত আছেন, মূলা প্রায় ছুই জোড় মিলের 
কাপড়ের সহিত সমান। সেইনবপ যদি কৃষিকার্য্যের 
জন্ত মূল্য দিয়া সকল বাবস্থা করিতে হয় তাহ! হইলে 
তাহ।র ব্যয় যে কত অধিক তাহার তালিকা দেওয়! 
বাহুল্য । 

গো মহিষ।দি প্রতিপালন চাষের আম্ুসঙ্গিক একটা 


অতি প্রস্নোজনীম্স ব্যাপাঁর। আজকাল আমাদের পল্লী- 


গ্রমে গোপালন যে কি কঠিন সমস্য। হইয়াছে তাহ! 
হয়ত আপনার। অবগত নহেন। সয়তানের রজতচত্র 
টাকা আপনাদিগকে ও আমাদিগকে কেন আব্রক্গস্তস্ত 
পর্য্যস্ত নরলোককে মোহিত করিয়া রাখিয়'ছে। 
চাঁষ।ই ব1 তাহার বাহিরে যাইবে কেন? সে আর 
ধান বুনিতে চাছে না, পার্ট! পাট! পাট! পাট 
হইতে এক ছটাকও গরুর খাছ্য উৎপর হয়না। 
সকলেই ভ'বে এই টাক] দিয়! কিনিয়। খাঁওয়াইব । কিন্ত 
যাহ1 উৎপন্ন হয় নাই, তাহা মূল্য দিলেই বা কোথায় 
পাইব। তাহার পর আম!দের- চাষীদের বিশ্বাস 
যাহার যত অধিক জমি হইবে তাহার তত.অধিক ল।ভ 
হুইবে। একখানি লাঙ্গলে তাহারা ১৬/ যোল বিঘ! 
হইতে ২*/ বিঘ। জমি চাষ সাধারণতঃ করে, এবং 
কৃষিক্য্যে যথ।সম্ভব একহ।ত পরিম।ণ স্থানও তাহার! 
ফেলিয়া রাখিতে চাহে না । ফলে গোচারণ ভুমি কোথ|য় ? 
ভাবিতে পারেন গ্রাম ত এখন জঙ্গলপুর্ণণ তাহাতে 
গে। মহিষার্দির আহার্ধ্য সংগ্রহ হইতে পারে । ভগবান ! 
জঙ্গলে গিয়! দেখুন মাত্র শ্রাওড়া,ও নান! প্রকার 
'আগাছ। ব্যতীত গোজাতির. আহার্ধয এক স্থানেও 
খু'ন্িয়া পাইবেন না। বর্তমান ঘুগের চাষীর! তাহাদের 
পুর্ব পুরুষের চাষের আর একটী ধারাও পরিবর্তন 


আনাদ 


[১ম ব্য_ওয় সংখ্যা 


সুজান সিজার লালজর 








করিয়াছে । পূর্ব উল্লিখিত পতিত চাষ হইত অর্থাৎ এক 
জমি ২৩ বৎসর চাঁষের পর উর্ধারতা। বৃদ্ধি করাইবার 
জন্ত পুনরায় ফেলিয়! রাধিত এবং এ সকল জমিতে 
গোচারণ হইত । এখন লোভে বুদ্ধি হারাইয়। আর 
তাহা করে না। ফলে গোচারণ দূরে থাকুক উন্মুক্তস্থানে 
গো! মহিষাদি ধ।ড়।ইবাঁর পর্য্যন্ত স্থান নাই। ফলে 
গোজাতির স্বাস্থ্য কি হইয়াছে, আপনারা রেলে উঠিয়া 
দার্িপিং ষ।ন, তখন চাহিয়। দেখিবেন, দেখিলেই 
আপনাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিয়া যাইবে । প্রাণী- 
শক্তির আর একটি অন্ুবিধা আছে, যে তাহার ব্যব- 
হ!রের একট] পরিমাণ রাখিতে হয়। অর্থ।ৎ তাহার 
সামর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, হয় ৩ ঘন্ট। কিংবা ৪ ঘণ্ট। 
পরে তাহাকে অনসর দিতে হয়। 

যন্ত্রের শন্তি অ।ম।র অর্থের গ্রাতি নির্ভর করে। 
আমি, ইচ্ছ। করিলে বিংশ শশ্বশক্তি বা পঞ্চাশৎ অশ্বশৃক্তি 
শালী যন্ত্রলইতে প'রি। প্রাণীশক্তির ব্যবহার করিতে 
হইলে, এ জন্কর দুঃখ কষ্টের কথা আপনার আগে 
মনে আসিবে আর যত্ত্রশক্তিকে আপনি যত খাটাইতে 
পারেন খাঁট।ন, তার পরিশ্রম হয় ন। প্রথমতঃ ইহার 
প্রধান অস্ুবিধাগুলি নিরাকরণ কর' যাউক, (১) ইহার 
মহার্ঘতা, (২) ইহার সংরক্ষণ (৩) ইহার পূর্ণ শক্তির 
ব্যবহার ন1! করিলে অপব্যয় হইবার সম্ভবনা! () 
পরিচালনার ব্যয়। 

১। উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে গিয়। 
প্রথম, মহার্ঘত! সম্বন্ধে আলোচন! কর! ধাউক;-_একটা 
চাষের সর্বপ্রকার সরঞ্জ।ম সহ ট্রণাক্টর ( মোটর লাঙ্গল ) 
খরিদ করিতে প্র।য় ৩৭৭৫২ খরচ পড়ে। তাহাতে 
অবলীলাক্রমে ৩** শত একর অর্থাৎ ৯০০/০ বিঘা 
জমি চ।ষ চলে । এ জমিতে গোমহিষ।দি চালিত লালের 
হিসাব কৰিতে গেলে, দেখা যায়, যদিও একট! লাঁঙগলে 
১০/ বিঘ। জমির উপর চাঁষ করা যায় না, তবে জমির 
পরিমাণ অধিক হইবার জন ১৫/০ বিঘ। অনুপাতে 
লাঙ্গল ব্যবহার করা যাইতে *প।রে। অতএব ৯**/০ 
জমিতে .৬০ জোড়া বলদের প্রয়োজন, তাহার মুল্য 
বলদ প্রতি ১০*২ধরিলে ১২০০০৯ হয় । ₹'তএব মহার্খতার 


আবফাট, ১৩৩৩) 


বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে কলের মূল্য অধিক হইল 
ন।। তবে ফপল মাড়ায়ের ব্যবস্থার জন্য বিবেচনা কর! 
প্রয়োজন । এদেশেও আমেরিকার ন্যার-থেসিং কন্সার্ণ 
করা যাইতে পারে। যাহার! খরচ লইয়! সকলের শস্য 
ম।ড়াই করিয়া বেড়াইবে। তাহার জন্য যষেখরচ দিতে 
হইবে, তাহা এখানে গোমহিষা্দির দ্বারা মাড়াই খরচের 
অনুপাতে অনেক কম। আত তাহার খরচ শতকরা 
৫০২ টাকারও কম হইবার সম্তাবনা, ৫ খরচ চ।ষের 
উপর পড়ত কর! যাইতে পারিবে । 

২। সংরক্ষণ--দেশী লাঙ্গল একজন নিরক্ষর 
চাষী দিয়া চলিতে পারে, অর্থ।ৎ ১৮২ পেতনের 
লোকের দ্বার সম্ভব, কিন্তু কলের লাঙ্গলের জন্য 
উপযুক্ত শিক্ষিত লোক প্রয়োজন । হয় তমনে করিতেছেন 
একজন বি, এ, বিঃ ই ফরমাইস করিয়! বসিলাম, কিন্ত 
তাং আদৌ নহে । আপনাদের মোটর গাড়ী আছে, 
আপনাদের ৪. মাভিন।র চালকই ইহা রক্ষা করিয়। 
থাকে । উক্ত কলের লাঞ্চলের কলকজজ।ঃ আপনাদের 
(মাটর গাড়ীরই অনুরূপ। একট! চতুর ছেলেকে ছয় 
মাল শিক্ষা! দিয়া আনিলেই যথে্। তাহার বেতন 
এখানে ৩০২৬ টাকা আর ত।হ।র খোরাকী দিলেই 
যথেষ্ট হইবে, এবং তাহার আন্কসঞ্ধিক আর ৩জন 
লে।ক প্রয়োজন যথা একজন ক্লিনার (২৫]৮%1)6)) ও ২ 
জন খালাসী। তাহাদের বেতন ২০২ টাক ও ১৫ টাঁক| 
হবে এবং খোরাকী দিলেই যথেষ্ট লোক পাওয়া ষ।ইতে 
পারে। অর্থাৎ ৮*২ টাকা ও তাহাদের খোরাকী ৪০২ 
একুনে ১২০ টাক মাসিক ব্যর হইবে। পক্ষস্তরে ৬০খানি 
ল।ঙগলের ব্যবস্থ। রাখিতে হইলে অন্তত ৬০ জন লোকের 
প্রয়োজন। তাহাদের আপখোরাকী বে৬ন ১৫২ টাক! 
হাঁরে দিলেও মাপিক ৯০০২ লাগিবেঃ তাহার অনধিক 
হইবার কোনই সম্ভ।বন। নাই। বলিতে পারেন, ফলল 
নিডাইবার জন্ত আর লোকের প্রয়োজন হইবে না। 
কিন্ত কলের চ!ষে যে আমাকে আদে৷ নিড়াইতে হইবে 
ন।, দুইবার ডিস্ক হা।রো (115০ 1800৯) ও দুইবার 
স্প/ইক হারে ( 81)1159 1790৬ ) দিলে যে মাথায় যেমন 
চিরুণীদিয়! আচডান যায় এই প্রকার জমির মধ্যে আ1চ- 


নগ্িক্ নেতাদিগেন্র প্রতি পলীন্াসীব নিন্যেদন 


৯৯১ 


ড়াইয়! যাবতীয় আগাছ! শিকড় ইঠ্য দিবাহির করিয়া 
লইয়! আসিবে। 

৩। উহার পুণ মান্থায় ব্যবহার না করিলে অপ. 
ব্যয় সম্ভাবনা, এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। 
বাস্তবিক, য।হ! হইতে যে কাজ করিতে পারি, সে কাজ 
যদি না লওয়৷ হয়, তাহাই অপব্যয় নচেৎ অপনায় আর 
কাহাকে কহে? ৬০ জোড়া গরু লইয়! যদি *০*/০ বিখ 
জমি চাষ করি তাহ! অপবায় নহে কি? 

৪। যথার্থ অক্থবিধা, ইহার ব্যর়। সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
বলিবার সময় ব্যয় সম্বন্ধে কিছু বল হইয়।ছে। এক্ষণে 
ইহার অপর ব্যয় দেখা যাউক। কেরে।সিন তৈলে ইহা 
চলে। ঘযতজমির পরিম:ণ অল্প হইবে, ততই ইহার 
থরচ অধিক। অর্থাৎ কলের লাঙ্গল প্রভাহ ৫০/ বিঘা 
জমি চ!ষ করিতে পারে তৎসত্বে যদি তাহাকে ১০/ 
খিঘার পরিমাণ কর! যায় তাহা! হইলে ব্যয় ৩০/ বিঘাএ 
পরিমাণের অন্তরূপ হইবে। যর্দি ৩০/ বিঘা লঙ্গ! জমি হয় 
তাহ! হইলে ব্যয় প্রতিবিঘা' ॥* হইতে ১২ করিয়। পড়িতে 
প|বে। অর্থ।ৎ ৫০/ বিঘার ব্যয় ৩০২ টাকার অধিক 
হইবে না। পক্ষান্তরে গে|মহিষাদির ব্যয় দেখুন। 
আমি চাষ করি আর ন।ই করি, প্রতি গোরুর খোবাকি 
অতাল্লপ হিসাবে ধরিলেও, ১২০ট। গরুতে 
টাক1 নিক খরচ পড়ে । ৩৬? দিন চাষের গ্রমোজন 
হয় না । থুব বেশী কাজ করিলে বতমর ৬ মাস কাজ 
করিবে, কিন্ধ গে। মহিষ|দির খোর।কি প্রত্যহই দিতে 
হইণে, অথচ ট্রা্রে যেদিন কাজ না করাইবেন সে 
দিবসের ব্যয় নাই। 

কল নঞ&ু হইয়। ষ|/ইবার কথা বিবেচনা গ্রয়েজন। 
অথচ কলককজ্ভ।র জিনিস, ভয় হইবার কখাই। কিন্ত 
স্মরণ রাখিবেন, ভাঙ্গিলে মেরামত হয় কিস্ত মরিলে 
বাচান ষ।য় না। একটী গোম্ডক যদি উপস্থিত হয় 
তাহা হইলে ১০ দিন মধ্যে আমার ১২০০২ টাক! 
মূল্যের চাষের কাজ একটী৪ বঝাচিতে নও পারে। 
আবার আমর ট্র্য/কটর্বিম! করিয়া রাখিলে খারাপ 
হইয়। যাইব।মাত্রঃ একট। নৃতন কল পাইতে পারি। 

বলিতে পারেন শুনিলাম ত সব কথ! এখন জমি 


৩০ 


২৯৯২ 





কই? একত্রে ৯**/ বিঘা জমি পাইতে হইলে হয় ত দেশ 
ছাড়িয়া যাইয়! সংগ্রহ করিতে হইবে । আমার “বেকাঁর- 
সমন্য! ও কৃষি সমবায় সম্বন্ধে ছুই একটা কথা” পুত্তিকার 
ইঙ্জিতে সে কথার সমাধান করিয়াছি। সই কথারই 
কিছু পুনরাবৃত্তি করিতেছি । জমির ও অভাব নাই। 
প্রত্যেক পল্লী পরিবেষ্টিত হইয়া শত শত বিঘা জমি 
রহিয়াছে । এই সক জমি পৃথক্‌ পৃথক আঁইল করির়! 


পৃথক পৃথক্‌ লোকে চাষ করিতেছে । এই জমি যদি. 


একত্র করিয়! তাহার লভ্যাংশ বদি পৃথক পৃথক ব্যক্তি 
সমান অ.শে ব্টন করিয়! পায়, তাহাতে তাহাদের 
কোনই ক্ষতি হইতে পারে ন।, অবশ্য ত।হারা তাহাতে 
যদি উপস্থিত..যাঁহ। লভ্যাংশ হইতেছে, তাহ। হইতে 
আয় কমিয়া যায় তাহাতে ক্ষতির কারণ বটে। 
কিন্তু ষে যে কারণে শস্যের পরিমান অল্প হয়, তাঁহার 
কারণ ও সম্পূর্ণ নিরাকরণ কর! হইযকাছে। এ সকল 
কারণ দুধ করিয়া উত্ত প্রবালীতে অল্প ব্যয়ে চ।ষ করিবার 
জন্তই এই .চেষ্টা, তখন উপস্থিত উৎপস্ন হইতে আঙ় 
অধিক হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যদি বেশী 
কষ্ট ন। করিয়। অধিক লাভবান হই, তাহাতে রাজী 
কেনা হইবে? হয়ত যতদিন এই প্রকার কাঁহাঁকেও 
লাভবান হইতে ন1 দেখিবে, ততধিন জমি সংগ্রহ করা 
মুকঠিন। কিন্তু একবার প্রচুর লাঁভ দেখিলেই এত 
অধিক জনি সংগ্রহ হইবে যে তাহার নুব্যবস্থা করিতে 
বড়ই বিপন্ন হইতে হইবে। 

ইহাঁর প্রথম সাফল্যের উপর দেশের আশা শরশ! 
নির্ভর করিতেছে । অপরদেশের বিবরণ পাইনা এবং 
নিজেরা! বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত প্রভীঠি 
হইয়াছে যে, সাফল্য অনিবার্য । কিন্তু ব্যবস্থায় যদি 
ক্রটি থাকে, তবে মন্দ ফল হওয়। কিছুই আশ্চর্য্য নহে, 
নহে। ইহার স|ফল্যে সহায়ত। করিবার জন্যই আপনা 
দিগকে অহ্বান করিতেছি । : 

উল্লেখিত প্রকারে জয়িতে লাভ দেখিতে পাইলে 
জমি সংগ্রহ কর! সহজ বট কিন্ত প্রথমে ক|হার! বা 
উদ্যোগী হইবে-_বিবেচন। করা প্রয়োজন। 

বাংলাদেশের গৃহস্থ জমি বর্গ। খিলি দিয়। অক্প সংস্থ।ন 


আশাবাদ 


[ ১ম ব্ষ- ৬য় সংখা 


নজর জাজ 


করেন শুনিয়! থাকিবেন। এ দমকল জমি হইতে তাহার। 
কি পাইতেছে একবার তাহার অন্ুধন্ধান লউন, জানিতে 
পারিবেন যে, খাঁজন। বিলি করিয়। দিলে যে ল।ভ পাওয়া 
যায়, সে আয়ও অনেক স্থান হইতেছে না। গৃহস্থ 
বলিতে মধ্যবিত্ত লোক বুঝিয়াছি , তাহাঁর। যদিও 
আপনাদের চান শিক্ষিত লোক নহেন, তত্রাচ আমাদের 
দেশে তাহারাই শিক্ষিত--এই চাষের ব্যাপার বুঝান কিছু 
কঠিন নহে। আপনারা হয়ত শুনিয়। সুধী হইবেন, 
কে।ন কোন স্থানে এ কার্ষ্যে ব্রতী হইতে এই প্রকার 
ভদ্রলৌকগণ নিতান্ত ইচ্ছ,ক হইয়!ছেন। 

আমাদের শানে ও আঁছে “সঙ্ঘশক্তি কলৌঘুগে ।” 
এই যুগের কোন কাঁজে সাফণ্য লভ করিতে হুইলে, 
সকলকে একক্রিত হইয়। সংখার প্রণালীতে কার্যযোর্ধার 
করিতে ইহবে। স্থির কুন, এখন ২৫ জন গৃহেস্থের এক 
মাঠে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৯৭ বিঘ। জাম আছে। তাহারা 
কি ভাবে সমবায় প্রণালীতে কাধ্য ক্লুবিবেন? এক 
গ্র।মের ২৫ জন গৃহস্থের জমি দেখিতে গেলে প্রায়.সর্কত্র 
দেখিতে প।ইবেন যে একজনের জমির সহিত আর এক- 
জনের জমির সংলগ্ন । এই প্রকার সজ্ঘবদ্ধ হইতে গেলেই 
যেধনে ১/ বিঘার একটা বন্দ ছিল তাহা পঞ্চশ. বিঘা 
হইর1 য/ইধে। অর কোন কোনস্থ।নে এওয়াজ ফেরী 
করিয়া লইলেই জমি নকল বৃহদাঁয়তন হইণে। 

আপনার যেমন কোন কোম্পানী করিতে-গ্লেই 
অংশ করিয়! তাহার মূলধনকে ভাগ করিয়া লইয়া ক।ধা 
করেন, এখানেও ঠিক সেই মত হইবে। তবে ইহ।তে 





কিছু নৃতনত্ব আছে। আপনারা যেমন ৯** শত টাকার 


মূলধনের একটা ব্যবধ/কে ৯০*শত অংশে বিভক্ত করিয়া 
গ্রতি অংশের মুলা ১২ ট।ক] হারে করেন, এখনে ৯০০ 
বিঘধার একট! সমবায় ৯* শত অংশে বিভাগ করিয়া 
প্রতি অংশে ১ বিঘ| করিয়। জমি স্থির করিতে হইবে কিন্তু 
শুধু জমি হইলেই সকল কার্য ₹ইল না, উহার কার্য 
পরিচালনার জঙ্ত ব্যয় প্রয়োজন । সে কারণে এ সমবায়ের 
প্রতি অংশের মুল্য ১ ব্ঘি। জি আর “ঁকছুটাকা। সেই 
টাকার পরিম।ণ : সকলেই একত্রে সম্মিলিত হইয়। ব্যয়ের 
পরিষ।ণ বিবেচন। করিয়া স্থির করিয়া! লইতে হইবে। 


আবাঢ়, ১৩৩৩ ] 





একটী অন্ুবিধ! প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে-_বৎ। 
জমি সংগ্রহ করা স্থবিধ। না হইলেও, এ সকল গৃহস্থের 
প্রথমে মূলধন স'গ্রহ কর। কঠিন হইবে- আপনারা 
এ কাধ্য অতি সহজে করিতে প|রেন। 

আপনার! ব্যবসায়ের স্ুপরিচালনার জন্ত ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠা করিয়! কার্ধা নির্বাহ করিতেছেন। ব্যাঙ্ক 
কাহ।কে টাক] দেয় তাহ! আপনর! আমাদের অপেক্ষ! 
ভলই জানেন, উহা প্রতিষ্ঠানকে টাক! দেয়, 
প্রতিষ্ঠান কাহাঁকে কছে? যাহার সংরক্ষিত মুলধন 
ব্যাঙ্কে নান। আকারে মঞ্জুত আছে অথবা যাহার নিজ 
কারখানায় প্রচুর মুল্যের যন্ত্রাণি আছে অথবা ধাহার 
থে ভূমি সম্পত্তি আছে, অথব। যাহার! অধিক দিবস 
হইতে সততার সহিত কাঁধ্য নির্বাহ করিয়া! ব্যাঙ্গের 
বিশ্বামভাজন হইয়াছেন, তাহাদিগকে “প্রতিষ্ঠান, বুঝি] 
থাকেন। 
এখানে সমবায় প্রতিষ্ঠিত একট| রুধিকেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি 
করিলেই দেখিতে পাইবেন বে, এ নসমশীয়ের নিজস্ব 
৯০০./০ বিঘ। জমি আছে-_ যাহার মূল্য, স্থানে আনিয়া 
অন্থসন্ধ।ন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে--গড়ে বিঘ। 
প্রতি অন্যুন ১০০২ অর্থাৎ ৯০০/ বিঘার ৯০০০*২ মূল্য 
হইবে। তখন ৯৯০০২ হাজ।র টাকার প্রতিষ্ঠার উপর 
টাকা ধার দেওয়। ব্যাঞ্গের 19841170110) নহে। ব্যাঙ্ক 
সমবায় কৃষিকেন্দ্রকে ধার দিবে এবং কৃষিকেন্ত্র ষে নকল 
ংশীদ।রগণ মূলধন দিতে ন| পারিল তাহাদের লভ্যাংশ 
হইতে এ সুদের টাকা কাটিয়া লইয়। বৎসর বংসর 
নিঞ্জের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে বা গৃহস্থের লভ্যাংশ 
হইতে এ হাওলাতী টাক। পরিশেধ করিয়া! দিবেন, 
দেশে ছুই দশটা কৃষিকেন্ত্র এবং শিল্পকারখানা হইয়। 
গেলেই নিজেরাই ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিয়া লইতে পারিবেন 
বা তৎপূর্কেই লিমিটেড কোম্পানি করিয়ু! ব্যাঙ্কের 
প্রতি! করিয়া লইবেন। আর সরকারী কো-মপারে- 
টিভব্যাঙ্ক দেশে কার্ধা নির্ব।হ করিধার জন্কই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । তাঁহার স্ুবিধ; এ সকল কৃষিকেন্দ্র সর্বতো- 
ভাবে নিশ্চিতই পাইবে। 

এখুন কথা উঠিবে ধে কলের লাঙ্গলে চ1ধ হইতে 


১৬ 


নাগরিক নেতাদিপেক্স প্রতি পললীবাসীর নিবেদন 


১২২৪ 


পারে বটেঃ কিন্ত জমি ত আর পড়িয়া নাই। কোন 
না কোন চাষ! তাহ! হইতে উদরান্ন করিতেছ তবে 
এই চেষ্টার মূল কি তাহাদের নিরন্প করা? আমার 
প্রতিপক্ষগণ, আমি আরস্ভ করিতেই এ বলিয়া আমার 
বক্তব্য *খ্ষে করিয়া দেন। আপনারা ত শুনিবেন 
বলিয়াছেনঃ দয়! করিয়৷ অ]মার বক্তব্যের শেষ শুনিয়া 
মতাঁমত দিবেন। | 

যে কোন কারখানাতে: য।ইনা কেন, 'তিনটি 
শক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই। প্রথম বুদ্ধি, দ্বিতীপ্ন 
অর্থ, তৃতীয় মনুষ্য। ইহার কোন একটীর অভ্ভাব 
হইলে অপরটি অচল। আমার ধাংলায় কি মাঠষ 
নাই? আপনারা পহরের আশে পাশে যে সকল 
কল কারখানা করিয়াছেন, তাহাতে আমিক ভারতের 
বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া একট! ভয়ানক বিপ্লবের 
হটটি করিয়াছে । দেশের লেকের সহিত তাহাদের 
সহাহভূতি নাই। তাহার! টক রোজগার করিতে 
অ।নিকাছে, যে কোন ভাবেই হউক তাহার। টকা 
রোজগার করিয়। লইয়া যইবে। তই চুরি, রাহাজানি, 
আপনাদের এথানে দৈনিক ব্যাপ|র | আঞ্জ অ।ম|র দেশের 
জনশক্তি কয় বিঘ। জমিতে মোহিত হইয়। নিজেদের 
পেটও ভরাইতে পারিতেছে না,আর দিন দিন সর্বন1শের 
দিকে অগ্রনমর হইতেছে। 

এ বিষয়ে অপনাদের ধহিত মতভেদ নাই থে 
ভগবানের কাপণ্য নাই। তিনি সব দেশে তাহার 
বিভব সকলকে সমানভ|বে বণ্টন করিয়। দিয়াছেন। 
আমার বংল।র জমি আর আমেরিকার জমিতে কোনই 
প্রভেদ করেন ন.ই, তিনি বুদ্ধি সকল জাতিকে .সমান 
ভবে দান করিয়াছেন। তবে যে তাহার বৈডবের 
প্রকত অনুশীলন ন। করে, সে পাপী। আজ আমেরিকার 
চাষের কথ যখন শুণনঃ তখনই তাহ।দের নিকট সন্্রমে 
মাথা নত হইয়! তাহাদের পদধূলি লইতে ইচ্ছ। করে। 
আমরা ম.ত্র তাহাদ্রিগকে অনুকরণ করিপেই আমাদের 
নিরর সমশ্য।র সম!ধান করিতে পারিব।; আজ যদ্দি 
ঠিক চ|ষ করিতে পারি তাহা হইলে প্রতি বিঘ। হইতে 
১৭০২ টাকা রোজগার কর। একট। কিছুই নয়। 





১২৪ 





আমাদের অথের অপথ্যয় না করিলে প্রতি কৃষিকেন্দ্র 
হইতে বৎসরে সহম্্র সহন্ম মুদ্রা উদ্ধত্ত করিতে পারিব, 
এবং ৮১০টি কেন্দ্র সম্মিলিত হইয়। একটা কারখান। 
কর! কিছুই আশ্চয্য নহে। এইরূপে শিল্পকার্য্যের 
কারখানা পরিচালিত করিয়া আমর। দেশের জনশক্তির 
সম্পূর্ণ ব্যবহ।র নিশ্চিত করিতে পারিব। | 
নিজ প্রয়োজনের নিরাঁকরণ না হইলে অপরকে 
স.হায্য না! কর! মানবের স্বধর্ম। পূর্ববষুগে ব্রঃক্ষণ অপর 
বর্ণের উন্নতির জন্ভ তৎপর হইয়া! রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ 
করিয়। প্রজ্জার উন্নতি সাধন করিতেন, কারণ, প্রয়োজন 
তাহাদের অতি অল্পই ছিল এবং তাহাঁ৪ রাজাই সমাধান 
ব্রা্ষণ। আপনাদের স্বধর্ম প্রতিপালন করুন। দশখানা 
মোটর গাড়ী, দশট| দারোয়।ন, কি ধশখানি বাড়ীকি 
বৈভব? একবার ভোগ করিলেই তাহার তৃষ্ণা মিটিয়! 
যায়। আঁপনাদেরই একজন সেদিন প্রকৃত বিভবের 
আশ্বাদ পাইয়া অমরধামে চলিয়! গিয়াছেন। সেই 
আপনাদের চিত্তরঞ্জন । আপনাদের মধ্যেত অনেক 
কোটীপতি আছেন, কিন্তু তাহার মত ধনী কেহ আছেন 
কি? হাতী দিয়া হ1তী ধরিবাঁর মত টাক! দিয়া টাক! 
ধরা ভোগ নহে। টাকার অপর নাম অর্থ, অর্থ "বের 
অর্থ বিকল্প । অগণিত রৌপ্য খণ্ড থাকিলেই ধনী হইল 
না, যে ত।হার উপভোগ করে সেই প্রকৃত ধনী। অর্থের 
প্রকত উপভে।গই দান। আবার ষেরৌপ্য খণ্ড ব্যতি- 
রেকে সে কার্য সমাধন করিতে পারে সেই প্রকৃত মনুষ্য 
_ প্রকৃত কশ্ণ । আন ধলুন ত আপনারা কত কোটীপতি 
আছেন আর চিত্তরঞ্রনের সময় ও তাহারা ছিলেন, 
কিন্তু তত্তজ্য ধনী কেহ আছেন কি? থাকুন আর 


আবঞ্াদি, 


| ১ম বর্ষ-৩য় সংখ্য 








নাই থাকুন আপনার। তাহারাই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
আপনারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আন এই মহাযজ্ের হোত 
হউন, আপনাদ্দিগকে আসিতেই হইবে। সেই রাঁজ।র 


 রাজ। শ্রীভগবানের আইন কখনও রদ হইবার নয়, 


আজ সামাজিক বিপ্লব, অর্থবিপ্রন, স্থাস্থ্যবিপ্রব ষে 
সর্ববে।চ্চ চুড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়ছে। ইহার সাম্য হইণ্ডেই 
হইবে। ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তত হইয়াছে _ মধ্যবিত্ত মৃত্যুর 
ঘ্বারে পৌছাইয়।ছে-__চাধীর মধ্যে বিল/নিতা প্রবেশ 
কারয়াছে -স।ম।জিক ধিপ্রবে আজ সমাজ খণ্ড বিখগ্ড 
হইয়!ছে-_রেগ, মহামারী আজ অগ্নিরথে সর্বত্র 
বিচরণ করিতেছে । আজ যদ্দি ভগবান সত্য হয়, তবে 
নিশ্য়ই আপন।দিগকে আসিতে হইবে। সিদ্ধির সহজ 
পন্থা শব সাধনা-_-এ সাধনার প্রয়োজন শ্বশান_আজ 
আমার পলী শ্বশান, অ।মর। চণ্ডাল, আমর মৃত, আনুন, 
আমাদের বুকে বন্ুন, আপনাদের উত্তর সাধকের 
অভাব নাই, আপনার! নিশ্চ&ই সিদ্ধ হইবেন। 


সভা সমিতি, কাউন্সিল, কমিশন কিছুতেই রক্ষা 
করিতে পারিবেন না। একমাত্র শ্বাবলম্বনই স্বরাজ এবং 
স্বাবলম্নের মূল কৃষি তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
অ।জই হউক আর একদিন পরেই হউক, আপনাদ্রিগকে 
এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে । জল ফিপ্টার করিয়! 
খাঁও, কেরোসিন ঢ।লিয়। মশ। মার প্রভৃতি বন়্ৃতা পল্লী 
সংস্কার নহে। আপনার] রুতী, বিজ্ঞ আপনাদের নিকট 
বেশী বল! প্রগল্‌ 5তা1--পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনারাই 
আমাদের সব, একবার আলিয়া আমাদিগকে ক্রতী 
করুন, একবার আনুন কণ্ঠে কঠে মিল।ইয়। গান গাহি 
প্বন্দে মাতরম্”। 


জরা এক ১ নাট 


পসাপদা তামার পনখসর 
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গাভীর প্রসবকালে যত্ব। 


প্রসবের অনতিকাল পূর্বে গরুর প।লান দুধে ভারি 
হইয়া আসে। যোনিদ্বার৪ ফুলিয়া উঠে। লেঙ্গের 
নিয়ভাগ নামিয়া গেলেই বুঝিতে হইবে যে এইবার প্রসব 
হইবে। গাভী তখন অত্ন্ত অস্থির হইয়া পড়ে তখন 
উহাকে কোনবূপেই বিরক্ত কর! উচিত নহে। প্রসবের 
প্রায় ছুই ঘণ্টার মধ্যে ফুল পড়ে কিন্তু ২৪ ঘন্টার অধিক 
কাল কিছুতেই ফুল রাখা উণত নয়। 

প্রসবের অনতিকাল পরেই গাঁভীকে বাঁশ পাতা ও 
পূরাতন গুড় ও আদ| একত্র মিশ্রিত কিয়া দিনে ছুইব|র 
থাইতে দেওয়া উচিত। প্রসবের পর গাভীকে মল 
পরিষ্ষ।র রাখিতে পারে এরূপ খাদ্য খাইতে দেওয়৷ 
উচিত। 


মানুষের খাগ্ভের পরিমাণ । 


প্রত্যেক মানুষের শরীর ধারণের জন্য কি পরিমাণে 
থাদ্য প্রত্যহ প্রায়াজন কলম্থিম! বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জ্ধ্যাপক 
ডাঃ শারমেন 'লিখিত তাঁলিক! হইতে তাহা! দেওয়। 


হইল :- 
মাছ 'ও মাংস শতকর! ১২ ভাগ 
ছুধ এবং গব্য পদার্থ রর ১৪ ও 
রূটী অথব। শস্য জাতীয় পদার্থ » ১৩ ৮ 
সজী | ৬ ৮ 
চিনি ও ৩ ,, 
বিবিদ পদার্থ ৮" & ৮ 
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শিশুর। কঠিন পদার্ধ ভক্ষণ করিলে কি 
কর কর্তব্য । 


যদ কোন শিশু সহসা কোন বোতাম, আধল। 
অথব! এ প্রকার কোন শক্ত অনিষ্টকর পদার্থ গিলিয়। 
ফেলে তবে তাহাকে মল পরিষ্কার করিবার ওষধ 
খাওয়ান উচিত নহে। ইহাতে গিলিত পদার্থ শক্ত হুইয়। 
পেটের ভিতরে আটকাইয়া যাইতে পারে। রোগীকে 
আনু অথবা সথসিদ্ধ ভাত বেশ চটকাইয়। খাওয়ান উচিত 
যাহাতে গিলিত শক্ত পদার্থটার চারি দিকে ইহা লাগিয়। 
গিয়া নহজে উ। পেট হইতে ব।হির হইর। যাইতে পারে। 


পোকার দৌরাস্ম্য | 


গম এবং ছে!লার পোকা বিনষ্ট করিতে হইলে 
01171 811)0177809 কপার কাঁরবোনেট বাব্হার করা 
উচিত। এক থলি গমে দুই আউন্স আন্দাজ এবং এক 
থলিয়। ছোলায় চারি আউন্ন আন্দাজ 0০1)0)9 ০0০. 
[১০%%০ ব্যবহ।র করা উচিত । অবশ্ট অধিক পরিমাণ উত্ত 
ওঁষন ব্যবহার করিলেও শস্তটের কোন অনিষ্ট হইবে ন|। 
পোক। বিনষ্ট করিবার জন্ত বিশেষভাবে প্রস্তুত ৫0101)৫1 
0%907869ই এই উদ্দেস্টে ক্রয় করা৷ উচিত। বীজগুলির 
সহিত বেশ সমান ভাবে উহ] মিশ্রিত করিবার জন্য বাযু 
সক্কোচক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। একটা 
দুধ টানিবাঁর পাত্র হইলেই ভাল হয়। এই পাত্রের ডিন 
ভাগের এক ভাগ মাত্র শন্তে পূর্ণ করিয়! প্রত্যেক বার 
ওষধ দিয়! অন্ততঃ 'একশতবার নাড়াচান়। করিতে হইবে। 


১২৬ 





0017০: 0811১0780 এ বীজের অঙ্কুরোদগম শক্তি 
বিনষ্ট হয় না । চাঁধীরা গম ছোলা! ইত্যাদি মাড়াই 
করিবার পর যধন কাঁজের ভিড় কম হইবে সেই সমগ্ন 
অবসর মত এই রে।গ নিবারণের উপায় অবলগ্গন করিতে 


পাঁরেন। ূ 
টোটক1 ওষধ। 


শু কুলের আটি ভঙ্গিয়া উহার ভিতরকার শ।স 
পরিমাণে মধুর সহিত মাড়িয়। খাওয়াইলে বালকদের হিক্ক। 
নিবারণ হয়। 

জামের আ'টির শান খুঁড়াইয়া স্থক্চুর্ণ করিয়! ২০ 
রতি আন্দ।জ খাওয়াইলে খড়ি গোল! অত্যধিক প্রন্রব 
নিবারণ হয়। 

আমে আটির ভিতরকার শুক্ষ শ'সের চু ১ রতি, 
দুধ আধ তো]ল। ও চিনি আন্দ।জ ।« ওজন সকালে ও 
বিকালে একবার করিয়া খাওয়াইলে শিশুদের রক্তামাশয় 
রোগ আরোগা হয়। অধিক বয়স্কের জন্য মাত্র ঝাড়া- 
ইলেই চলে। 

উদরাময় 'ও আমাশয় । 
(10170108100 105 801)6তা ) 

সখ্য -অতীসাধের প্রথম অবস্থায় প্রথম দিন উপ- 
বান ও দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিন জল এরারুট, জল বলি, শটার 
পালো ও লেবুর রস পান কর বিধেয়। তারপর ভাত 
বা বৈষ়ের মগ্ড, ছাগ ছুপ্ধ, এরারুটের বিস্কুট, মন্থর ডালের 
কাথ (লেবু মহযে।গে ) অল্প অল্প খ।ওয়াইবে। তরল 
ভেদ হইলে ও পিপাঁসা থাকিলে জল থাএয়াইবে। 
দিন পরে ছাগছুপ্ধ নচে২খ গো"ছুপ্ধ আধা- 
আধি গল মিশা ইয়া এক তোলা মৃথ| বা বেলশুঠে আধ 
ঘণ্ট। কাল সিদ্ধ করিয়া! এক পোয়া ব৷ অবস্থা বুঝিয্। আধ 
সের পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পার! যায়। প্রথম দিন বাদে একটু 
পাতপা ঘথোল দেওয়া চলে। 

প্রথম অবস্থ।য় পেটে কামড়ানি থাকিলে হরীতকী 
একতোল।, পিপুল অর্ধ তোল! করিয়া, বাঁটিয়া এক ছটাক 
উষ্ণ জলে গুপিয়া সেবন করিবে--দিনে রাতে ২ বার 
যথেষ্ট। 

২। ৩িনের মধ্যে বদ্ধ 'না'হইলে কাচা 


৩৪ 


আমলকা 


আবাদ 


[ ১ম বর্ষ-_ওয় সংখ্য। 





অভাবে শুদ্ধ আমলকী ২1৪ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া ঘন 
করিয়া বাটিয়া নাভির চারি পার্খে বেশ মোট। করিয়। 
( কম্বলের মত ) লেপিয়! দিবে, নাভির গর্তটা যেন খালি 
থাকে। তারপর সামান্ত আদার রস ফুটাইয়! অল্প গরম 
থাকিতে থাকিতে নাভির গর্ত ভর্তি করিয়! দিবে। এ 
রম ৫।৭ মিনিট রাখিয়। পুনরায় তুল! বা ন্যাক্ড়। দিয় 
শুধিয়! বাহির কনিয়! পুনরায় গরম আদর রস ঢালিয়। 
দিবে। এইরূপ ৫৬ বার কায! আমলকীর প্রলেপ 
তুলিয়। শুকনা কাপড় দিয়। মুছিয়া ফেলিবে। ইহা সদ্য 
ফলপ্রদ । 

আমের কশী ১ তোলা, বেল শুট ১ তোলা, 4০ 
সের জলে দিদ্ধ করিয়! ৮ অর্দ পোর] ক।থে চিনি ও মধু 
মিশাইয়। খাইলে বমি ও অতিসার বিনষ্ট হ্য়। 

প্রথম কয়েক দ্রিন কোষ্ঠ বদ্ধতাঁর পর যদি আমাশয় 
হয়, পেট কামড়ায় 'ও অতি সামান্য ছোট ছোট গুঠকো 
আমাশার সহিত বাহির হয়, তাহ! হইলে ২ তোল। 
পরিষ্কত রেড়ীর তৈল গরম ছুধে মিশাইয়া একব!র খাওয়া- 
ইয়। দিনে ভিতরকার সকল সঞ্চিত মল বাহির হইয়। 
যায়। 

অতিসার বা রক্তাতিস।রে পরিদ্বৃত শ্বেত ধুনা গুড়। ও 
শিমুলের আটা প্রত্যেকটি ৪ রতি পরিমাণ এক বা দেড় 
ছটাক ছুধের সচিত মিখশ'ইয়। দিনে রাতে ৩৪ বার 
থাওয়াইবে। 

জাম, আম, আমলকী এই তিন গ|ছের কচিপাতা 
প্রত্যেকটী আন্দাজ এক তোল! পরিমাণ লইয়। সেগুলি 
পরিষ্কত শিলে ছে'চিয়। রস বাহির করিবে ও তাহার 
সহিত অর্দ ছটাক ছাগলের কাচা দুধ ওআধ তোলা 
আন্দাজ মধু মিশাইয়! প্রত্যহ ২1৩ বার করিয়। পান করিতে 
দিলে রক্ত।তিসার অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। 

আধ তোলা! শুঠ কাঠখোলায় (খই মুড়ি ভাজিবার 
কট।হে ) ভাজিয়া, খুব মিহি ভাবে গুড়! করিয়! সকালে 
ও ৈকালে অর্ধেক অর্দেক পরিমাণ মত শীতল জলের 
সহিত খাইলে পেটের সঞ্চিত, আম সকল পড়িয়া যায় ও 
অগ্নি বৃদ্ধি হয়। এক সপ্তাহ খাইলে সমুদ।য় আম নষ্ট হয়। 
কিন্তু প্রতিদিন লঘু পথ্যের প্রয়োজন । 


আবাঢ়, ১৩৩৩ ] 


কাজের কথা ৯২৫ 





গরুর পেট কামড়ানি । 

এই রোগে প্রায়ই নাদ বন্ধ হয়। গরু কেবল চোনায় 
এবং প| ছড়াইয়। ছটফট করে, কখনও বা পিছনের প। দিয়া 
তলপেটে আঘাত করে; কখনও. কখনও গপ্রন্নাব বন্ধ 
হইয় যায় 'ও চোখ দিয়! জল পড়িতে থাকে । সামান্ত 
নাদিলে সোমরাঁজ বীজ ৩ তোলা, বৈচির শিকড়ের ছাল 
৪ তোল! একত্র জল দিয়া বাটিয়৷ প্রত্যহ তিনবার 
খাওয়াইবে ; ইহার সহিত ৩ তোলা ইন্দ্রযব বাটিয়! মিশাইয়। 
লইতে পার; কিংব। ঝোল! গুড় এক ছটাক, কদমপাতার 
রস আধপে।য়! একত্র মিশাইয়| দিবে ।.নাদ যদি একেবারে 
বন্ধ হইয়া যায়, তাহ! হইলে দুই সের আন্দাজ ডাবের জল 
গরম করিয়! খাওয়াইয়! দিবে। কদমপাহার রস আদ 
পোয়। ও ইক্ষুগুড় এক ছট।ক উভয়ে একত্র করিয়! খা ওয়া- 
ইলে পেট কামড়ানি আরোগা হয়। 


তলপেট ফুলা ও কোষ্ঠ বদ্ধত| | 


ইহাতে নিঃশ্বাস অপেক্ষ'কৃত ঘন ঘন হয়। বোধ হয় 
যেন গুরু মলমৃত্রত্যাগের জন্ চেষ্টা করিতেছে, কিন্ধ বেশী 
হয় না; পেট কিছু মোট! হইয়! পড়ে; কান নীচু করিয়! 
থাকে, লেজ নাণ্ডিতে পারে না। মলে কখনও দুর্গন্ধ হয় 
এবং অল্প পরিম!ণে লোহিতাভ মুত্র নিঃসরণ করে। শুঠ 
চর্ণ ২ তোলা, গুড় আধ পোয়।॥ গোলমরিচ অ!ধতোলা, 
টৈন্ধব লবণ, দেড়পোয়!, সোর। চরণ আধ ছটাক, গন্ধক চর্ণ 





৪ তোলা . সকল ভ্রব্য প্রকত্র মিশ্রিত করিয়। একসের 
ঈষৎ গরম ভাতের মাড়ের সহিত গুগ্িয়া খাওয়াইবে 3 
ইহাতে দাণ্ত পরিষ্কার হইয়। রোগ দূর হইবে। আধপোয়া 
ইক্ষু গুড় ( অন্ত গুড় হইলে ক্ষতি নাই) ও কীচ। হলুদের 
গুঁড়া এক ছটাক মিশাইয়। সেবন করাইলে পেট- 
কাম্ড়ানিঃ পেটফাপ। প্রভৃতি অতি সত্বর আরাম 
হয়। 


কমি। 


কৃমি হইলে গরুর পেট মোটা দেখায়; প্রায়ই গায়ের 
লোমসকলের মূল আলগা হয়__টান দিলে উঠিয়। আসে। 
গরু মাঝে মাঝে কাসিতে থাকে ও রোগ! হইয়! যায়। 
তাহার অত্যন্ত ক্ষধাতৃষ্ক! হয়; কিন্ধ মাহার্যা পেটে পরিপাক 
হয় না। থোপন।র নীচে ফুলিয়। উঠে। পৃষ্ঠ একটু বসা- 
বসা দেখায়; গান পাতল। 9 ভ্যাসকা বাহো করে। 
এইরূপ হইলে ৮।১০টী কাগজী লেবুর পাতা হু'কার জল 
দিয়! মোলয়েম ভাবে বাটিয়।, পরে একট। পাথরের বাটাতে 
তিন ছটাক আন্দাঙ্গ হু'কার জল ঢালিয্।। এ লেনু পাতা- 
বাট। গুলিয়। এক ছটাক লবণ মিখ।ইয়। দিবেন। পরে 
উহা! ছাকিয়। গরুকে প্রত্যহ একবার করিয়া পান 
করাইলে এক স্গাহের মধে। রোগ নিশ্চয় দুরীভূত 
হইবে । 





, ব্বান্যাজহ . 


[১মবর্ষ ৩য় সংখা 





প্রশ্মোত্তর বিভাগ । 


প্ীনিন্মলচন্দ্র বড়াল 


আপনার 'ৈষ্টের প্রশ্নেতর দেংয়। হইল। 


১। পশ্চিম বঙ্গে গমের চাষ সাধারণতঃ হুইয়। 
থাকে । বিঘ। প্রতি ফপন ৩ হইতে ৪ মণ পাওয়া যায়। 

গমের জন্ত উৎকৃষ্ট সার নিমলিখিশ হারে প্রতি বিধায় 
প্রয়োগ করিলে সুফল ফলিবে। 


ন।ইট্রেট অফ সোডা--১* সের 
সুপার ফসফেট --১০ সের 


এ দেশে দেশী অনেক রকম গম ব্যবহৃত হয় 
তন্মধ্যে "ছুধে* গমই ফলে বেশী- এবং আটাও হয় ভাল। 
আজ কাল “পুসা" সরকারী ক্ষেত্রের গম নং ১২ এদেশে 
ছুই এক্ক জন তাঁহাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেছেন? 
ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী এবং আণট। সদ।রং এর হয় 
২পিয়া1 বেশী মূলো বাজারে বিক্রয় হয়। 

জল সেচনে৭ দ্বারা গমের ফলন বৃদ্ধি হয় ও স্বাদ ভাল 
হয়। 'ছুষ্টবার পেচ দিতে পারিলেই ভাল হয় একটী সেচ 
গাছের চার। অবস্থায়ও দ্বিত'য়টী ফুল ফুটিবার সময় দেওয়! 
উচিত। 

আপনার পত্রের ২য় প্যারাগ্রাঞ্ষের উত্তর নিয়ে উদ্ধত 
পত্রথানি হইতে পাইব্নে -আ সঃ) 

মহাশয়, জোষ্ঠ সংখ্যা আব।দের শ্রীযুত নির্ম্মলচন্ত্র 
বড়াল মাশয়ের ২য় প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে - 
“অশ্বগন্ধা” ম্রসুমী ফসল। আমাদের শ্রীহট জেলার নান। 
স্থানে কার্ঠিক মাসে আপনিই জন্মিয়া থাকে এবং ফাস্তন 
চৈত্র মাসে বীঞ্জ পাবিয়! ঝরিয়া পড়ে ও গাছ মরিয়। যায়। 
অশ্বগন্ধার চ।ষ আমাদের দেশে কেহ করেন না। আপনি 
জন্মে, বীজ পড়ে আবার জন্মে। কার্তিক মাপে চার! 
উঠানাত্র যদি লাইনবন্দী ভাবে তাহ! উঠাইয়। বাগানে 
রোপণ কর! যায় ভাহ। হইলে সার ব্যবহারে বিশেষভাবে 


ফসল হইবে। আমরা কার্তিক মাসে চারা ও 
ফান্তন মাসে বীপ্ত দিতে পারিব। এই বৎসর 
আমি প্রদর্শননীক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার চাষ করিব। ইতি-_ 
মোহাম্মদ আশারাফ হে!সেন, সাহিত্যরত্ব, কাব্যবিনোদ | 
সম্পাদক -কার্ধ্যকরী কৃষি মমিতি, গ্রাহক-_ 
আবাদ। পোঃ মুন্সীগাজার শ্রীহট। 


৩ আলুও বাধ! কপির জমি এখন পতিত থাকিলে 
তাহ তে হ।ড়ের গুড়া দিতে পারেন। ডবল সুপার 
ফসফেট শেষবার চাষ দিবার সময় থ্যবহার করিলে ফল 
উত্তম হয়। ইউইং কোম্পানী আজ কাঁল জালুর জন্য মিশ্র 
সার প্রস্তত করিয়াছেন গত বৎসর চু*চূড়াকৃষি বিদ্যালয়ে 
এই দার ব্যবহাঞ্জে বিশেষরূপ ফল পাইয়াছেন। 


৬১নং 


প্রশ্ন । 


১। আপনি আবাদের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়াছেন 
ষে বেগুণ যখন বাজারে সম্ত। হয়_উহ! বিক্রপ্ধ ন। করিয়! 
চাঁকা চাক] করিয়া বৌদ্রে শুখাইয়৷ পরে যখন বেগুণের-_ 
দাম চড়িয়। য।য় তখন উক্ত গুফ বেগুণ বেশী দামে বিক্রয় 
হয়। উহ কোথায় বিক্রয় হয় এবং কিরূপ দামে বিক্রপ্ 
হইতে পারে? 


২। প্রায় সর্ধত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঢেড়ণ 
চাষ করিলে অধিকাংশ-_-গাছ করকটে এবং পত্র গুলি 
হলদের রং বিশিষ্ট হুইল যায় যাঁহাকে রুষকের! চলিত 
থাকায় “সাহেব” হওয়া! ংলে। এরূপ হুইবাঁর কারণ কি? 
এবং উহার নিবারণের উপায় কি ? 


বিনীত--শ্রীকষ্চন্ত্র বিশ্বাস 


আপনার প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী সংখ্যায় দেওয়। 
হইবে--আ সঃ। 


প্র সস আস এর পপ. ০৯ ০, জারজ 
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মহাশর ! 

আপনারা অনেক বিজ্ঞতাসহছকারে কুষির উন্নতির 
চেষ্টা করিতেছেন, এজন্ত আমরা আপনাদের নিকট অনেক 
বিষয়ে আশ। করিতে পারি। 

এদেশের নিয় যায়গায় যে উপায়ে গরুর দ্বার। লাঙ্গল 
করাইয়া ধান্ত রোপণ করা হইত, এখন ননা কারণে এবং 
গরুর দুন্মুল্যতার হেতু সাধারণ কৃষকের! কৃষিকার্ধ্যের 
উন্নতির পথে বেশী অগ্রসর হইতে পারিতেছে না| । এজন্ত 
জলে লাঙ্গল করিরা চধিবার জন্য অনেক চেষ্টা কর 
হইতেছে কিন্ত কোন স্থানে সেরপ কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিতেছি ন|, এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য পাইলে, যদি 
কোনরূপ উপকার হইতে পরে সেইজন্য আপন।দি;কে 
লিখিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব 
ংবাদ দিতে পারিলে এদেশের বিশেষ উপকার সাধিত 
হইবে । 

এক ফুট হইতে দেড় ফুট জলে যাহাতে 2০6০! 
65০৮০ উত্তমরীপ কাদা কিয়! ভাল চাষের উপযোগী 
করতে পারে, তছুপঘধুস্ত আপনার! কোন সংবাদ দিতে 
পারিলে বিশেষ উপকৃত হইব। আমাদের দেশের ধান 
জমির সহিত স্পেনের ও জাপানের ধ!নজমির কোন 
সাদৃশ্ঠ আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়। জানিতে 
পারিলে, এদেশের রৃষিক্ষেত্র আবাদের বিশেষ উপকার 
হইবে আশা ক£া যায়। অ:মর। আমেরিকা ও জাপানের 
সহিত এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন করিয়। এখনও কোন 
বিশেষ স্থবিধা করিতে পারি নাই। আমস্নাদিগকে 
একমাত্র ভরদা করিয়াছি, ইহাতে যাহা ভাগ বিবেচনা! হয় 
করিবেন ইতি 


বসংবদ-.- 


[1006)1% 1, 0. 
ূ প্রীগঙ্গাধর নন্দী, জমিদার । 


10101)9])011 10156, 


আপনার পত্র পাইয| বড়ই উৎসাহিত হইলান, 
আঁঞ্তকে আপনার! যে কৃষি; উন্নতি করিতে অগ্রসর 
হইগ্জাছেন ইহা দেশের পক্ষে বড়ই আশাগ্রদ। আপনি 
ধানের জমির পক্ষে ট্রাক্টরের সন্ধান চাহিয়াছেন। উন্নত 


আম্বাভেন্স আঙনষ্ওী 


১ টি 


৯৯ 





প্রকারে ধানের চাষ, এই যবে মাম আরম্ভ হইতেছে, 
লড়াইয়ের পুর্ব্বে এর কথ! কেহ ভাবিত না লড়।ইয়ের 
পরে আমেরিকা ইণ্ডোচায়না, 13111, প্রভৃতি দেশের 
বৈজ্ঞ।নিকগণ--এই ফসলের উগ্নতির দিকে নজর 
দিয়াছেন, ট্র ক্র নির্ধাপকারীগণ ও এখন এদিকে 
মনোযোগ দ্িতেছেন। তবে আঘাদের অভিজ্ঞতার ফলে 
এই মনে হয় যে ধান চাষে ট্রাক্টর টিশেষ ফল দিবে না__ 
তাহার কারণ ধানের চাষে আইগ দিয়! জল ধরিয়! 
রাখিতে হয় এই আইলের ভিতর ট্রাঈটর চালান বড় 
শক্ত; ভবে চারিদিকেই পরীক্ষ! চলিতেছে, কোন সন্ধান 
পাইলেই আপনাকে জানাইব। 


ইতি -- আবাদ--.সম্পাক 





সবিনয় নিষ্দেনমিদং 

আমি আপনাখ্র একজন “কৃষিকম্মবিৎ” গ্রাহক 
আপনাদের ২য় সংখ্য। জাঁবাদে কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ 
হওয়ায় লিখিতেছি অনুগ্রহ পূর্বক পরধন্া সংখ্।য় 
স্থবিধ। হইলে উত্তর দিবেন। 

১। 101108] 8810910011৯] হইতে যে আনারস 
চাষের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা সম্পূণ ভাবে বাঙ্গাল। 
দেশের অনুপযোগী । ৪৬ পৃষ্ঠা ৭৫ ( ৭৫" হইবে )-- 
৮৫" ও ২ হইতে ২০৮ বুট্টি-_ইহ। কি কখনও সম্ভণ। 
সাধ/রণের ধারণ। আনারস গাছ একটু আওতা জমীতে 
ভাল হয়। আমি নানা স্থান হইতে গাছ আনাইয়া 
দেখিয়াছি-_-আমাদের এখানে (৫৫১১৮ ৪৫৮7 ৫৫? 
বৃষ্টিপাত) আওতা স্থানেই গাছ ভাল হয়। রীতিমত সেচ 
দিয়াও খে।ল। জায়গায় গাছ সন্তোষজনক রূপে বাড়েন। 
পাতা লাল হৃইয়া যায়। গাছ পুতিবার পূর্বে বিশেষ 
ভ।বে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক উপরস্থ পত্রকোষের ভিতর 
কোনরূপ ধুলা, বালি, মটি না পড়ে? সে গাছ শীগ্ত 
বাড়ে ন|। 


03061) 1)111681)0)169 89109৮এ যথেষ্ট পাওয়| যায় -- 
(31876 ০ *00180609৯” নহে _-৪৮ পৃষ্ঠ। | 


২1 ধানের আব।দ-- ৫৭ পৃষ্ট। চতুর্থ বৎসর - ইক্ষু ও 


৯৩৩ 





আউশ ইহা কিরূপে সম্ভবে একট বিবেচন! করিয়া 
দেখিবেন। চৈত্র খৈশাখে আক লাগাইয়া সেই ক্ষেত্রে 
আউশ কোন সময়ে দিবেন। আক 
২৩ ব্সর করি ও পর্যাপ্ত ফসল পাই। 

৩। ৪৯ পুঃ--“শুক্ষভার” জিনিষটা কি? টন 
--না আর ধিকছু বুঝিতে পারিল।ম ন1। 

৪| ৬৩ পৃঃ-আমন ধানের জন্ঠ প্রতি. একরে যে 
সারের পরিমাণ লিখিয়!ছেন তাহার দাঁম ও চাঁষের কার্ধ্য 
ও খাঙ্জন৷ বাদে কি লাভ থাকিতে পারে বিবেচনা করিয়! 
দেখিয়াছেন কি? আম।র প্রায় ৩০০/০ বিঘা চাষ আছে 
আমি কত জমীতে এরূপ বাবহার করিতে পারি? 

৫1৮৯ পৃষ্ঠা-_সার প্রতিমণ --হাড়ের গু'ড়া - নাইট্রেট 
পটাসপ মন -5০০২ ইত্যাদি । প্রাপ্তিস্থান 
লিখিলে বেশী উপকার হইবে ।' 

৬( 8911)1)866 0£ 4110001018, দেশী জিনিষ দম 
কম ও. [ব100891) 21 % তাহ! না ব্যবহার করিয়া 
01198) 16569 বাখহার করিব কেন-বিস্তারিত 
জান।ইলে দিশেষ উপকৃত হুইব। 


১৮৫২ 


আবাঙ্গ 


একক্ষেত্র আমরা 


! ১ম বর্ধ--৩য় নংখা। 





পু ট-- 
91 ফল গাছ সম্বন্ধে ফলবান বৃক্ষের সার কি. ভাঁল 
“ফলের বাঁগানে* জানিতে পারিলে সুখী হইবে। (বিশ্লেষ 


ভাবে আমের কথাই আনিতে ইচ্ছ। করি। 
ও, 1 9. 


আপনি আমাদের গত সংখ্যার ঘষে সব ক্রটা 
দেখাইয়াছেন নে জন্ত আমরা বড়ই বাধিত 
হইলাম। আমর! আমাদের দোষ স'শোধনে সর্ধদাই 
সচেষ্ট । ৪৮ পৃষ্ঠ! ও ৮ পৃষ্ঠ।য় যে ছুইটী ছাপার তুল 
থাঁকিয়। গিয়াছে তাহার জন্য বড়ই লঙ্জিত। ভবিষ্যতে 
এ দোষ না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিব। অন্ত প্রশ্ন গুলির 
উত্তর আমর। আবণ সংখ্যার «আবাদে” প্রকাশ কগিব। 
আপনাদের এরূপ জা গ্রহ দেখিয়া! আমরা সত্যই বিশেষ 
উৎসাহিত হ্ইয়ছি-আঁশ| করি আপন|রা সর্বদাই 
'অ।মাদের সহিত এই বিষয়ের আলোঁচন। করিবেন। 


সম্পাদদক-_ 


আধফাটের মানপজী । 


আধ।ঢ মাস চাষীর বড়ই কাজের মাঁস-_এই সময়ে 
অমন “রোয়।” আস্ত হয়।. হত শীপ্র এই কার্ধ্য আস্ত 
করা যার ততই ভাল কারণ গাছগুলি যত শীত্র ক্ষেত্রে 
বসান যাঁয় ততইঃলীত্ব গাছগুলি লাগিয়া যাঁয়। ..এবং 
বাটি যদি শীজ নামিয়া যায় তা হইলে গাছের কোন ক্ষতি 
হয়'ন।। | 
_মকাই, তুলা, "রেড়ী ইত্যাদি পুতিবার এই সময়-- 


আক, বেগুণ গ্রভৃতি গাছের গোড়ায় য।হাতে জল ন! 
জমে 'তাহার বন্দোবস্ত করা উদ্িত। 
এই মাপে বেগুণ, ডাট।, লঙ্কা প্রভৃতির চারা তলা 
হইতে নাড়িয়! ক্ষেত্রে বসাইতে হয়'। 
' আদা, হলুদ গাছের গোড়ায় মাটা দিয় দাড়া -বাধিয়! 
দিতে হয়। 
লেবু গাছের ঘে সর ডাল মাটার উপর লতাইগ! 


[ ১৩০৩ আষাঢ। সমালোচনা ১৩৯ 








| টির তেট নিটল রিনি 
পড়ে, 5 উপর মাটা চাপ। দিয়া রাঁখিলে-সহজেই হয়_বিশেষতঃ যদি ফুলকপি শীস্রই বাজারে আমদানী 
ভাল প্চাপ। কলম” তৈয়ার হুইবে। চাঁর। গাঁছও করিবার ইচ্ছা থাকে । পচাপাতা! ও গোবর এই সময 
বেলঃ গোলাপ, যুই প্রভৃতি এই সময় বসানউচিত। জমিতে প্রয়োগ করাই ভাল। 


“ডাঁল-কলম” করিবার ও উ 
ইহাই উপযুক্ত লময়। ধাহীরা গুটার চাষ করিবেন তাহারা এই সময়ে 
দোপাটী, ক্লিটোরিয়া, আইকৌমিয়া, ধৃতুরা, ও ও | 
অল কায, রা, তু'তের ডাল কাটিয়া বাগ|নে পুতিয়া দিবেন 
5 5 ঃ 
ভূতি ফুলের বাঁজ এখনও বোন! আনারসের মৌক1 এই সময় বসান হইয়! থাকে। 
যাইতে পারে। ঃ 
কলার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া ফেলিতে হয়-- 


শীতের ফসলের বীঞ্জ এই মাস হইতে প্রস্তত করিতে বাকী গ।ছগুলি 'ক্ত্র বসাইলে লাগিয়। যায়। 


০০ 


সমালোচনা । 


আমর! সুঁচিকিৎস। নামক ম।সিকপত্রিকাঁর অটখানি ব্যয়ব্ল ও অতি প্রয়োজনীয় করে হস্তক্ষেপ করিয়। 
সংখ্যাই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বত সাধারণের ধন্তবাদাহ হইয়াছেন। ইংরাজী বৈজ্ঞ|নিক 
আঁনন্দলাভ করিয়াছি । ইহাভে বাংলাদেশের সমস্ত ভাষা ও দুরহ শখ প্রভৃতি যে এরূপ সরল বাঙলার করা 
রোগের সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ন! ও তাঁহীদের যাবতীয় যাইতে পারে তাহ! সুচিকিৎসা পাঠের পূর্বো আমাদের 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রচলিত চিকিৎস! অতি সুন্দর ধারণাই ছিল না। এইরূপ একখানি প্রকৃত 
তাঁবে বণিত হইয়াছে । অধিকাংশ চিকিৎপাই বহু চিত্র ন্ুুচিকিত্সাপুর্ণ মাসিকপন্দ্ের যে কতখানি অভাব ছিল 
দ্বার বর্ণিত এবং বিশেষজ্ঞ দ্বার] লিখিত। গর্ভাবস্থায় তাহা পলীচিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা 
রত্তলাব, প্রপবাস্তে রত্তত্রীব,র আমাশয় কলেরা, ইহার উন্নতি ৪ বনুল€চার কামনা কার এবং 
ক্রিমিরোগ, খাগছ্যের পরিপাক, বহুমুত্র, জীবাণুবৃত্তান্ত, মফ:ঃম্বলের প্রত্যেক চিটিৎসককেই ইহার নিয়মিত 
ক্ষতচিকিৎসা, প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলি ধারাবাহিক ও গ্রাহক হইতে বাঁল। 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর! হইয়াছে । বহু বিদেশীয় স্ুচিকিৎদ। ৮৭নং ছুগাচরণ মিত্র স্বীট হইতে প্রকাশিত 
সাময়িক হইতে অভিনব আবিষ্কার ও চিকিৎসা সঙ্গন্ধে হয়_সম্পাদক ডাঃ শ্ীহরিভর বন্দ্যে।পাধ্যায় এম, বি, 
চয়ন ও বহু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র প্রতি সংখ্য/তেই সড।ক বার্ধিক মূল্য ৩৮০ | 


স্কলিত করা হইয়।ছে। ভাক্কাব ভরিহরবাবু এই 


খাসা 


১৩২ 





'. ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্য 


৬১ জিিহাওাোপনারঠ9 হোতা (বিহারের 


কলিকাতার বাজার দর 


গ্র।মে উতৎপন দ্রব্যাদি কিরূপ মুল্যে কলিকাতায় বিক্রয় 
হয় তাহ! প্রত্যেক উৎপন্নকারীরই জানা কর্তব্য । 
তাহাদের সুবিধার জন্য আমর! প্রতিমাসে আবাদে 
কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়।ছি। 


( শাকসবজী 

বেগুন-_ প্রতসের 2০ হইতে ৮১০ 
বাঁধাকপি-_ এক একটা ৮০, ৩/০ 
শস।--ঞুড়ি ॥7/০ ...৪৪/০ 
রনসুন--সের ৩/০ ২ ০ 
আদা- ফের ৩/, ্ 1০ 
কাচালস্ক।- সের ৩০ ১ ০ 
ঢেরস- কুড়ি /0  : *  : /১০ 
দেশী পেয়াজ-- সের 7/০ ১০ 

পাটনাই লাল-_ 2 

সাদ! ০ 
আলু নৈনিতাল হি চিনের 
এ দেশী ১/০ রঃ 
/১৩ ৯/০ 

ফল 
নারিকেস--১টা /£ ১/১ 
প।তিনেবু--কুড়ি টায় (৮০ 
কলা চাপ। ১ ছড়। ৮/০ /৩ 
এ মর্ভমান-- রি নি 
পেপে-স্টা ।০/০ 84০ 
ডিম 
ডিম হাসের--১ কুড়ি টা 

মুরগীর__ ১ ১০ 


হলুদ 
পাবন| ও কুষ্টীয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রচারের প্রতিমণ. ৭২ 
দেশী-- ৯৯. 
তেঁতিল-__ ৬২. 


টাক! হইতে ৬০ অবধি 
দেশী শুপ্দ আদ1-- প্রঠিমন ২০২ টাক হইতে ২৫২ টাক] 


অবপি। 

জমির সার 
রেড়ি খইল প্রতি মণ ৪%০--. ৫২. 
সরিষ। , না ২০ _-২/০ 
মউয়! ১ 
চিনাবাদামের খোল ২॥০_-৩1/০ 
হাড়ের গুড। প্রতি টন ১১০২--১১৫২ 


২১০২ টাকা করিয়৷ প্রতিটন 
রেলে তুলি! দিবার খ চ সমেত 
সালফেট অব য়যামোনিয়। ১৯০২ টক! টন 
বেসিক শ্্।গ ৭০২ টাক] করিঃ] প্রতিটন 
স্থপার ফসফেট 31781” প্রতিটন 

এ 7)০91)19 
সালফেট অফ পটান 


নাইটেট, অফ দোড। 


৯০৯৬--৪৯৫৯ 
১৮০১৯২-১৮৫৯ 


মিউরেট, অব পটাশ ১৩০২---৫ ০২. 
নাইটেট, অব পটাশ  » ২৩০২ 
চিনি 
জাবাচিনি প্রতি মণ ১২৪৩ 
এ লাল » , ১২।০ 
মিছরী 5 ৯৩২ 


আয।ঢ। ১২৩৩ ] 


তুলা 
বঙ্গদেশ কাত তুল! প্রতি মণ 
উমরাস তৃণা 
ওয়ারড তুল। 
শিমুল তুল। 


ঠ্ চট 
55 ৮ 


চে ও 


সরিষার তৈল 
নারিকেল তৈল 
তিল হল 


চা ৭ 


চ1উল প্রতিমণ 
বলাম নৃতন 
পাটন'ই এ 
রেঙ্গুন আতপ নূতন 
ব।কতুলপী 
নাগর 
দাইল-_প্রতিমণ 
দেশী অড়হর 
মুগ কাঁচা 
ছোল৷ 
মণ্ুরী 
কালি কল৷ই 
খেসাবী 
আট ময়দ।__প্রতিমণ 
১নং ময়দ] 
ইনং এ 
২নং এ 


পৃঠ। লাইন 
৮৭ ১৩ 
ট ৭ ১৭৪ 
৮৭ ৪১ 
৯৪ ৮ 
১০১ ৩৫ 
১০৫ ০১ 
১০৯ 6৮৮ 
১১৪ ৩২ 


৩০০ 
৩৫২ 


২৭৩ 
৩৩|০ 


৪৯২১--৫ ২৭৭ 


০২ 


' ০ ২২ 
৭ ০০ -: ৭79 
৬২--৬ ০ 
৮॥০ ৮৪, 


৬5 নি ৭17০ 


৬. - ৮৭. 
১০৯২ 

৬২ ৬|০ 
৫|০ 798৪ 
০০ 
91৮০ ৭ 
৮৮177 ১ 
৮:7৩ 

৬ 


হ্লিকাতার বাজার দর 


০০১০০ েেেনিল 


পুতি ৯০ গজ ৪০ ই্চ 


শুদ্ধিপত্র। 


'খছ। গু 

(1, 4১101110102, (1. 81010111008 

1১111201165, 1১111706100, 

(1. 48110000117 (1. 41110101002, 
'বাকচর বাকচর 

লংএামক সঃক্রামক 

২৩ ২।2 

11801 11911. 

তন '। নূতন 





১৩১৩) 
বি আটা আমল গ্রতি টন ৮%/০ 
সুজি রী ৯২ 
ময়দা ্ ৮৮, 
ভি রী ৩/০ 
লিবণ--( ১০০ মণ) 
এডেন ১৮৪1০ 
করকজ ২২ মণ 
পাট 
ইঞ্টার্ণ ফোর প্রতি মণ - ১৩০ 
«এ রিজেক্সন ০ 8 ১২] 
২. 18, প্র ১১|০ 
_ কেরোসিন তৈল--প্রতি ২ টিন 
কেরাপিন হাসমাক। ৬1০ 
বানর মার্ক। ৭11৩ 
হাতী ম।ক। ৭17/০ 
ভিক্টোরিয়। ৪০/০ 
রাণীম।ক। ৬1০ 
গীক্জামাক। ৯]|2/৩ 
করগেট 
২২ গেলি প্রতি. হন্দর ১৭. 
২৪ রব ১৪০ 
২৬ পা টু ৯৩1৮০ 
বন্ধ 
এড ওয়|$ মিল পতি ১০-৪৪ ২০০/০ 
এ সাড়ী ৩৮৯ 
ধুতি ৭41৮৯ গজ ১/১/* --১/০ 
ও ]./উ 


( বিশেষ দ্রষ্টব্য, আধাদের আত্মতুন বৃদ্ধির জন্প এমাসে আবাদ বাহির করিতে দেরী হুইয়! গেল এজন্য আমধী! 
আমাদের গ্রাহক ৪ অঙ্গ গ্রহকিগের নিকট লঙ্জিত। 


বেঙ্গল গব্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোধিত €সণ্টল-টেকৃষ্র'বুক কমিটির অনুমোদিত, 
ংবাদপত্রে সাধারণ্যে প্রভৃতরূপে প্রশংসিত 


ক্কক্ষিতত্্ববিদ - 
উদ্ভানাচার্য্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 


ল্ুন্লি“্রল্হান্বলী 


১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) *ম সংন্করণ। মূল্য ১০ টাক! মাত্র। 
২। সজীবাগ (৯ম সংস্করণ ) মুল্য ১২ টাক]। 
৩। ফলকর (৬ সংস্করণ) মূল্য ১॥০ টাক।। 
৪। মালঞ্চ (৩য় সংস্করণ ) ( সচিত্র ) মূল্য ১০ টাকা। 
৫। পশ্তুধাগ্ত ( ২য় সংস্করণ ) মূল্য | আন1। 
৬। আমুর্ব্েদীয় চ1 (২য় সংস্করণ ) মূল্য।০ চারি আন1। 
৭।| গোলাপ বাঁড়ী (সচিত্র) ২য় সংস্করণ ( পরিবর্ধিত ) মুলা ১২ টাক । 
৮। মৃস্ভিকাতত্ব--( সচিত্র) (২য় সংস্করণ ) মূল্য ১1০ দেড় টাকা। 
৯। ভূমিকর্ষণ-- ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য কি? মুল্য ।/০ ছয় আন]। 
১০। কার্পাস কথ। (২য় সংস্করণ ) মূল্য 1৮০ দশ আনা। 
১১। উদ্ভিদখাগ্ত__মূল্য ॥* আন]। 
১২। ভারতীয় অর্থশাস্থ-_মূল্য ।০ ঢাঁরি, আনা। 
১৩। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি (২য় সংস্করণ ) মূল্য।* আন।। 
১৪। উদ্িজ্জীবন _ মূল্য ॥০ আনা । 
১৭। প্রকৃতির, সামঞ্জন্ডে উত্ভিদের স্থান--মূল্য :০ চারি আনা! 
১৬। 4 [:80199 07) 7181100 (910 15016507) ). 
১৭। 2০6৪০ 0010819 (60 15016107 ), 89, 8, 
১৮ ॥ বিষগ্গী (যন্ত্র )...........*....*, 


কিনি, ণ ঃ সম্ন 
নও রাহানে এণ্ড স্ব্স, 
ক্র কপ: ০ ২১ ঈং বিন রো, কলিকাত| | 


সি, সরকার- 
নবি সন্বস্কাল্তরেন্্ গ্লু 
ম্যাহ্ফ্যাক্চারিং জুয়েলাম 


১৬৬ নং বহুবাজার দ্রীট, 
কলিক্চাত!। 
আমার নিজ কার্খানায় বিশুদ্ধ গিনি সোনার সকল রকম গহন! নিদ্দিষ্ সময়ে 
তৈয়ারী হইয়া থাকে । % % & 





মেদ কেজক। 


বিনামূল্যে ক্যাটালগ দেওয়া হয়। 
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কৃষিবাত্যে নবযুগী | 


(০০০ 
০৫০০ 2 জিও 


চাষের উন্নতি সাধনের মহান্ুষে।গ। 


০ 


খ্দি জল্লঝয়ে প্রচুর শস্ত উৎপাঁদণ কবিতে চান এবং আবাদ করা লান্চবান হহত হচ্ছা কৰেন 
2াহ। হইলে তেজন্বব ও সইর ফলদ খাস।যনি সাব ব্খহাব কবন। আ।মপা না উট সা (শাঠা, 
পা ফসফেট, সালফেট অফ পো1টাশ, মিউবিখে অফ পোটাশ্ত হাড়ের ৭৮ এিকৃতি শানাপবাৰ 
সাখ বিঞ্য়াণে সব্ধদ। মুও বাখি এবং এই সকল সাবব মনিন প্রচপ্জ। কবিতার 5দাশ চি ভিগ 
স্থানে ডিপো খুলিতেছি। এই সকণ স্তন সাৰ ঝঠতীতি আমবা ছি! « ৩ পাব পস্থত শবখিষ। থাকি 
আমাদের মিশ্রিত সাবে উদ্ভিদের সমুদয আবশ্যকীয় খাগ্ আছে এবং হঙা আলু, ধান, পাট, ইক্ষু প্রস্তুতি 
সকলগ্কাখ শখের এবং ফল ও ফুলের উগযাগী কবিধা তৈযারি। জামাদর £স্ঠঠ মািশত সাও 
ব/বহারে শাশা ঠীভ ফল পাওয়া গিয়াছে এবং ফসলের আবাব ৪ পত্চািগ যস্ট এলি পাঈযাছে। 
একবাৰ ব্যবহ।খ করিলে আমাদের সারের উপকারিতা আবগত হহতে পাবিধন। সম [বনের জগ্ু 
শিথ্থলিপিত ঠিকানায় আবেদন বন । ৃ 


ইউায়ং এণ্ড কোং লিঃ 


হাল শ্বিভাগ ॥ 
পর ঝা 


জেনারেল মেলিং এজেপ্টস্‌-_ 


|. চিলিয়ান নাইডেট প্রডিউনারম এসো নিয়েন 


৪নং ক্লাইভ রে।, লিকাতা 1$ 





